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গ্রন্থ প্রসঙ্গে 


এই fate বিশ্বে ছাঁড়য়ে আছি আমরা। নানা ভাষা, নানা জাতি। নানা বৈচিন্র্ময় 
পাঁরবেশে বাস কার । মানুষের চেয়ে বড় কিছ AR মানুষের TIE বোধকে, মানবতাবাদকে 
প্রাতাষ্ঠত করতে প্রাতান্ঠত হয়েছে U.N.O. সংজ্হা। পৃথিবীর জন্মের পর থেকেই যুগে যুগে 
মহামানবের আর্বভাব হয়েছে দেশে দেশে I দেশে যখন অন্যায় অবিচার চরমে উঠেছে তখনই আবির্ভাব 
হয়েছে মহামানবের | আজকে আমরা জ্ঞান, বিজ্ঞান, সাঁহত্যে, অনেক উন্নত । অনেক অজানা জিনিস 
জানতে পৌরাছ। পাাঁথবীর মানুষ আজ একই মণ্টে আসার চেষ্টা করছে | এই সব সাফল্যের পেছনে 
আছে এ সব মহামানবের TEN, অধ্যবসায় এবং অক্লান্ত শুভ প্রচেষ্টা ।. আজ আমরা তাঁদের কাছে 
CANS, বিবেক, ASA, ও বিচারবোধ । বড় মানুষ যে দেশের হোন, যে জাতির হোন-_সব 
দেশের মানুষ তাঁদের মান্য করে তাঁরা বিশ্ববরেণ্য । সব দেশের সব জাতির ছেলেমেয়েদের এদের কথা 
জানা একান্ত প্রয়োজন ৷ বেশ কয়েকজন বিভন্ন দেশের মহামানবের কথা এই বইতে তুলে ধরা হয়েছে। 
এই অল্প পাঁরসরে অনেককেই বাদ দিতে হয়েছে পরবত্তী পর্যায়ে ওঁদের উপচ্ছাপত করার বাসনা রইল | 

এ'দর পদাচহন অনুসরণ করে অগ্রসর হলে আমাদের আগামী দিনের ছেলেমেয়েরা কালক্রমে বড় 
মানুষ হবে, দেশ সম্‌দ্ধ হবে, আমাদের পৃঁথবা সদর ও সুখের হয়ে উঠবে এই প্রত্যাশা নিয়ে বইখানি 
ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে তুলে দিলাম | 


প্রকাশক 


S বিশ্ববরেণ্য 
র নিজের পরিশ্রম, সততা এবং মানব কল্যাণের আগ্রহই একদিন তাকে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের 
রাষ্ট্রপতি পদে উন্নীত করেছিল। তিনি ১৮০৯ Terra ১২ই ফেব্রুয়ারী এক দরিদ্র পরিবারে 
জন্মগ্রহণ করেন | তার পিতার নাম টমাস এবং মাতার নাম ন্যান্সী লিঙ্কন | আমেরিকার আদিম অধিবাসী 
রেড ইন্ডিয়ানদের হাতে নিহত ঠাকুর্দার নাম অনুসারেই তার নাম রাখা হয় আব্রাহাম | 
লেখাপড়ার প্রবল ইচ্ছা সত্বেও তিনি এক বছরের বেশী বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করার সুযোগ পাননি । 
কারণ খুব অল্প বয়েস থেকেই তাকে মাঠে যেতে হতো চাষী পিতার সাহায্যের জন্য | 
আব্রাহামের সাত বছর বয়সে তার বাবা স্থান পরিবর্তন করে রেড ইন্ডিয়ানায় বসবাস করতে এলেন | 
থাকার জন্য নিজেরাই কাঠের ঘর বানিয়ে নিলেন | সাত বছরের আব্রাহাম বয়স্ক লোকের মতই কাঠ চেলা 
করতে পারতেন | 
পিতা টমাসকে খাবার জন্য বুনো মুরগী মারতে দেখে একদিন আব্রাহামও বাবার রাইফেল দিয়ে একটা 
বুনো মুরগী শিকার করেন | মৃত মুরগীটার কাছে.এসে তিনি খুব দুঃখিত হলেন | সঙ্গীদের সঙ্গে কি আনন্দেই 
না সে বেড়াচ্ছিল | রক্তমাখা মুরগীটার দিকে চেয়ে বালক মনে মনে স্থির করলেন না, অযথা আর হত্যা করব 
না। 
আবাহামের যখন ন’ বছর বয়েস তখন তার মা মারা যান | পিতা আবার বিয়ে করেন | এই সৎ মায়ের 
চেষ্টাতেই আব্রাহাম রাত্রের স্কুলে ভর্তি হন নিয়মিত বিদ্যালয়ের পড়াশুনা এক বছরের বেশী না হলেও 
বালক হাতের কাছে যে বই পেতেন তাই পড়তেন | কোন ভাল বইয়ের সন্ধান পেলে তিনি তা সংগ্রহ করতে 
কুড়ি মাইল পর্যন্ত হেঁটে যেতে FBS হতেন না | বই যিনি পড়তে দিতেন তাকে তিনি পরম বন্ধু বলে মনে 
করতেন | 
পড়া এবং কঠিন শ্রম এ TOR তিনি খুব মন দিয়ে করতেন ; ওই অল্প বয়সেই তিনি বুঝেছিলেন যে, 
পড়া এবং কাজকে ভালবাসলেই তা ভালভাবে করা যায় | 
আব্রাহাম খুব মজা করতে পারতেন | তিনি ছিলেন ৬ ফুট ৪ ইঞ্চি লম্বা | এত লম্বা বলে সৎ মা তাকে 
ঠাট্টা করতেন | হেসে বলতেন, তুমি এত লম্বা না হলে তোমার মাথায় জল ঢেলে দিতাম | কিন্তু লম্বা হওয়া 
যে ভাল তা মজা ক'রে বুঝিয়ে দিলেন আব্রাহাম | তাদের নীচু কাঠের ঘরের চালায় কাদা মাখিয়ে রাখলেন 
তিনি | মা বাইরে থেকে ফিরে এসে তা দেখে রেগে আগুন | ছেলে হেসে বললেন, তোমার রাগ আসার 
আগেই দেখ না কেমন সব মুছে দিচ্ছি। লম্বা ছেলে লম্বা হাত বাড়িয়ে সব মুছে পরিষ্কার করে দিলেন | 
আব্রাহামের ২১ বছর বয়সে আবার বাসা বদল হলো | আরও পশ্চিমে ইলিনয়সে তারা চলে গেলেন | 
নদী পার হয়ে দেখা গেল একটা কুকুর অপর পাড়ে পড়ে রয়েছে | বেচারা একা খুব কষ্ট পাবে মনে করে নদী 
সাতরে পার হ'য়ে গিয়ে আব্রাহাম কুকুরটাকে নিয়ে এলেন | পশু পাখীর প্রতিও তার ভালবাসার অন্ত ছিল 
না। 
ওদেশে এটাই নিয়ম | ইলিনয়সের নিউ সালেমে গিয়ে তিনি বাস করতে লাগলেন | কাজ নিলেন এক 
দোকানে । স্থানীয় দাঙ্গাবাজ দলের এক নেতা জ্যাক TER একদিন তার কাছে এসে বললো,__“তোমার 
মনিব বলেন, তুমি নাকি RR ওস্তাদ এবং সকলকেই সহজে হারিয়ে দিতে গার | এটা আমি মাথা নীচু 
ক'রে মেনে নিতে পারি ati লড়বে নাকি আমার সঙ্গে ?” 


বিশ্ববরেণ্য ৩ 


আব্রাহাম উত্তর দিলেন, “আমার মনিবের ও-ধরনের কথা বলা ঠিক হয়নি | তবে লড়তে রাজী আছি 
ভেতরের হি তর জা সী রাতে এলো 
আব্রাহীমকে | আব্রাহাম গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, “একে একে লড়বে, না সবাই এক সঙ্গে ? আমি 
দুটোতেই রাজী n 

ARE উঠে বন্ধু বলে জড়িয়ে ধরলো আব্রাহামকে | আমষ্টুঙের মৃত্যুর পরেও সেই বন্ধুত্বের কথা মনে 
রেখে তার পুত্রকে বাচিয়েছিলেন এ্যাডভোকেট আব্রাহাম লিঙ্কন। 

আব্রাহামের সততার কথা ছড়িয়ে গেল সমস্ত নিউ সালেমে | কারও কাছ থেকে ভূলে পয়সা বেশী নিলে 
তা ফেরত দিতে ৫/৭ মাইল হাটতেও Ps হতেন না তিনি | অনেক সময়েই অন্যের কাজে সাহায্যও 
করতেন | আবার অবসর পেলেই বই নিয়ে পড়তে বসতেন | স্থানীয় বিতর্ক সংঘে তিনি যোগ দিতেন | তার 
কথা বলার ভঙ্গি, যুক্তিজাল বিস্তারের ক্ষমতা দেখে স্থানীয় রাজনীতিবিদেরা মনে করলেন যে, রাজনীতিতে 
যোগ দিলে আব্রাহাম নিশ্চয়ই প্রতিষ্ঠা লাভ করবেন | তিনি নিজেও রাজনীতিতে যোগ দেবার কথা 
ভাবছিলেন | 
| — এসময়ে এমন ঘটনা ঘটলো যাতে আব্রাহামের খ্যাতি আরও ছড়িয়ে পড়লো দেশের আদিম অধিবাসী 
রেড ইন্ডিয়ানদের প্রধান “কালো বাজ’ সাদা চামড়াদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন | রাজ্যপাল 
গড়লেন | আব্রাহাম মনোনীত হলেন তার সেনাধ্যক্ষ | এ কাজে তিনি সকলের শ্রদ্ধা অর্জন করলেন | 
‘আদিবাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের কাজে সাহায্য দানের জন্য স্বেচ্ছাবাহিনী গঠন করলেও কোন আশ্রয়প্রার্থী 
আদিবাসীর গায়ে তিনি কাউকেও হাত দিতে দেন নি। 

যুদ্ধ শেষে নিউ সালেমে ফিরে এসে তিনি রাজ্য বিধানসভার নির্বাচনে দাড়ালেন হুইগ দলের প্রার্থী 
হিসাবে | শহরে প্রচুর ভোট পেলেও গ্রামে পরিচিতি না থাকায় তিনি পরাজিত হলেন | 

আব্রাহাম যে দোকানে কাজ করতেন তা উঠে যাওয়ায় তিনি নিজেই একটা দোকান খুললেন | কিন্তু 
দোকানে বসে বই নিয়ে এমন নিবিষ্ট হয়ে থাকতেন যে অনেক সময় খরিদ্দারেরা ফিরে যেত তাই 
এ-দোকান বেশী দিন চললো না। দোকান বন্ধ করে তিনি পোষ্ট অফিসে কাজ নিলেন | 

১৮৩৪ শ্রীষ্টাব্দে আবার তিনি নির্বাচনে দাড়ালেন এবং জিতলেন | পর পর চারবার তিনি জিতেছিলেন | 
রাজনীতির মূল কৌশলটি তিনি আয়ত্ত করলেন এবং বুঝলেন যে, এমন কোন কোন বিষয় আছে যা নিয়ে 
কারও সঙ্গে আপোস করা চলে না | তখনকার দিনে আমেরিকায় যে দাসত্বপ্রথা প্রচলিত ছিল, তাকে তিনি 
ঘোরতর অন্যায় বলে মনে করতেন | জমিদার এবং বড়লোকেরা কালোচামড়ার আদিবাসীদের কিনে 
নিতেন | বিনা বেতনে কঠিন শ্রম করতে হতো ; মাঝে মাঝে প্রচন্ড বেত্রাঘাত হতো তাদের ওপর, খুন করে 
ফেললেও মনিবের কিছু হতো না | অবশ্য এই প্রথা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সব রাজ্যে প্রচলিত ছিল না | এ 
প্রথার বিশেষ প্রচলন ছিল দক্ষিণ আমেরিকায়, কারণ সেখানে নানা ধরনের চাষ-আবাদের খামার ছিল 
অনেক । এ প্রথার বিরোধী ছিলেন আব্রাহাম ও উত্তর আমেরিকার বহু রাজনীতিবিদ এবং সাধারণ মানুষ | 

১৮৩৬ খ্ৰীষ্টাব্দ তিনি আইন পরীক্ষায় পাশ করে স্প্রিংফিল্ডে বসবাস করতে যান এবং সেখানে ওকালতি 
আরম্ভ করেন | মিথ্যা মামলা তিনি কখনও গ্রহণ করতেন না | গণতন্ত্র এবং মানব অধিকার রক্ষার কাজেও 
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তিনি আত্মনিয়োগ করেন | 

১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে সেরা টডের সঙ্গে তার বিয়ে হয় | তাদের চার পুত্র জন্মেছিল | তার মধ্যে দু'জন অতি 
অল্প বয়সে মারা যায়। 

১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসের সদস্য নির্বাচিত ইয়ে ওয়াশিংটনে যান | সরকার পরিচালনা 
সন্বন্ধে তার জ্ঞান হলো বটে, কিন্তু সেখানে যা দেখলেন তাতে তিনি ব্যথিতও হলেন খুব । দুঃখের সঙ্গে তিনি 
দেখলেন যে, আমেরিকার রাজধানীতেও লঙ্জাকর দাস প্রথা চালু আছে। এ সব দেখে তিনি কিছুদিন 
রাজনীতি থেকে দূরে সরে থাকেন | 

ওকালতিতে তার খুব খ্যাতি হলেও আয়-রোজগার বাড়েনি | দরিদ্রদের কাছ থেকে তিনি সামান্য মাত্র 
অর্থ নিতেন__দানও করতেন যথেষ্ট | 

যতগুলো সম্ভক খবরের কাগজ পড়তেন আবীহাম | তিনি দেখলেন দাসত্বপ্রথা নিয়ে উত্তর এবং দক্ষিণ 
আমেরিকার মধ্যে বিরোধ বেশ দানা পাকিয়ে উঠছে। এ নিয়ে তিনিও খুব ভাবতেন | তার মজা লাগত এই 
ভেবে যে, ধারা দাসত্ব প্রথাকে খুব ভাল বলেন, তারা কেউই কোনদিন দাস হতে চান aT | 

১৮৫৪ Via তিনি আবার: ইলিনয়সের বিধান সভায় নির্বাচিত হলেন, কিন্তু হারলেন যুক্তরাষ্ট্রের 
সিনেটের নির্বাচনে | দাসত্বপ্রথা আমেরিকার নির্বাচনে একটা বড় প্রশ্ন হয়ে দাড়াল | দক্ষিণের সঙ্গে যুদ্ধের 
সম্ভবনাও দেখা দিল | লিঙ্কন বললেন, অর্ধেক মুক্ত মানুষ এবং অর্ধেক দাস নিয়ে কোন দেশে কখনও স্থায়ী 
এক্য গড়ে উঠতে পারে না। 

১৮৫৬ MEIH মে মাসে ইলিনয়সে হুইগ এবং অন্যান্য দাসত্বপ্রথা বিরোধীদল মিলে সাধারণতন্র 
(রিপাবলিকান) দলে পরিণত হলো | তাদের সম্মেলনে আব্রাহামকে বক্তব্য রাখবার জন্য আমন্ত্রণ জানানো 
হলো । সেটা হয়েছিল লিঙ্কনের জীবনের শ্রেষ্ঠতম ভাষণ | সেই বক্তব্য শুনে শ্রোতারা উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠলেন | 
রা মন্তব্য করলেন যে, ওই ভাষণ দাসত্বপ্রথার- মূলে গিয়ে আঘাত করেছে | 

১৮৫৮ MEICHT মধ্যে আইনজীবী এবং রাজনীতিবিদ হিসেবে আব্রাহাম সমগ্র আমেরিকায় বিশেষ 
পরিচিতি লাভ করলেন । এ সময়েও কিন্তু সিনেটের নির্বাচনে তিনি পরাজিত হন । দু'বছর পরে দাসত্বপ্রথার 
বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখতে তাকে নিউইয়র্কে আমন্ত্রণ জানানো md এখানে তার অপূর্ব ভাষণের পরে 
দাসত্বপ্রথার বিরোধীদের তরফে তাকে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি পদে প্রার্থী দাড় করাবার কথা অনেকের মনে 
জাগে | তাকে দাড় করাবার জন্য আমেরিকার সব দলের নেতাদের কাছে তার নাম সুপারিশ করা হয় 
ইলিনয়স থেকে | 

আমেরিকার সাধারণতন্ত্রীদের সম্মেলনে এই সুপারিশ গ্রহণ করা হয় | ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে 
সাধারণতন্ত্রী হয়ে দাড়ালেন এক সময়কার সেই কাঠের ছোট্ট ঘরের বাসিন্দা আব্রাহাম feres | তিনি জয়ী. 
হলেন। ৪ঠা মার্চ, ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি রাষ্ট্রপতিরূপে শপথ গ্রহণ করেন | 

আন্রাহামের জয়ে দক্ষিণ আমেরিকা ভীত হয়ে উঠলো | সেখানে প্রতিটি খামারে বহু ক্রীতদাস কাজ 
করে। লিঙ্কন আইন করে তাদের মুক্তি দিতে পারেন | তাই দক্ষিণ আমেরিকার অনেকগুলো রাজ্য যুক্তরাষ্ট্র 
থেকে পৃথক হয়ে গেল এবং এক্যবদ্ধ হয়ে পৃথক একটি স্বাধীন যুক্তরাষ্ট্র গড়ে তুললো | এ ব্যাপারটাকে 
গৃহযুদ্ধের উস্কানী বলে লিঙ্কন অভিহিত করলেন | 

কোন আপোস না করে আব্রাহাম দাসত্ব প্রথার বিরোধিতা করেছেন | দক্ষিণ রাজ্যগুলোর এক স্বাধীন রাষ্ট্র 
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গড়ে তোলার চেষ্টাকে তিনি বিচ্ছিন্নতাবাদী মনোভাব বলে মনে করলেন | দেশকে এভাবে ভাগ করার চেষ্টার 
বিরুদ্ধেও তিনি আপোসহীন সংগ্রামের সিদ্ধান্ত নিলেন | দক্ষিণের বিদ্রোহ দমনের জন্য তিনি সৈন্যবাহিনীকে 
আদেশ দিলেন, প্রয়োজনে একের পর এক সেনাপতি MAS করলেন | 

প্রথম কিছুদিন বিপর্যয়ের পর উত্তরের সৈন্যরা দক্ষিণে রাজ্যর পর রাজ্য জয় করতে লাগলেন | 
লিস্কন প্রথম জয়ের পরই দাসত্ব প্রথা রদ করে ঘোষণা পত্রে স্বাক্ষর দিলেন | এ ঘোষণাকে তিনি তার 
জীবনের শ্রেষ্ঠ কাজ বলে মনে করতেন। 

শুধু যুদ্ধের কাজেই নয়, প্রতিদিন বহু সাধারণ মানুষের সঙ্গে দেখা করে তিনি তাদের নানা বিষয় পরামশ 
দিতেও অনেক সময় ব্যয় করতেন। 

যুদ্ধ চলাকালে ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে আবার রাষ্ট্রপতি নির্বাচন হলো | লিঙ্কন এবারও জয়ী হলেন | সাধারণ 
মানুষের ভালবাসা, কৃতজ্ঞতাবোধ এবং শ্রদ্ধা তাকে জয়ী করলো | 

সেনাপতিদের আমন্ত্রণে লিঙ্কন যুদ্ধক্ষেত্র পরিদর্শনে গেছেন | সেখানে গিয়ে তিনি বারবার বলেছেন, কোন 
বন্দীকে যেন হত্যা করা না হয়, সবার সঙ্গে বন্ধুর মত আচরণ করা চাই | হাসপাতালে গিয়ে তিনি 
উভয়পক্ষের সৈন্যদের সঙ্গে করমর্দন করেছেন। দেশের এক্য বজায় রাখার আদর্শ নিয়ে যুদ্ধ 
করেছেন-_মনে কোন বিদ্বেষ নিয়ে নয়। 

«3 এপ্রিল দক্ষিণের সেনাপতি আত্মসমর্পণ করলেন | গৃহযুদ্ধ শেষ হলো | আবার এক্যবদ্ধ হলো 
যুক্তরাষ্ট্র | লিঙ্কনের আদর্শ জয়লাভ করল | অর্ধেক মুক্ত এবং অর্ধেক ক্রীতদাস আর রইলো না, রইলো না 
উত্তর-দক্ষিণ পৃথক হয়ে | 

কিন্তু আদর্শকে পিছনে থেকে ছুরি মারার লোকেরও অভাব নেই | ১৮৬৫ শ্ীষ্টাব্দের ১৪ই এপ্রিল সকালে 
মন্ত্রী এবং পদস্থ কর্মচারীদের সঙ্গে তিনি পরামর্শ করলেন দক্ষিণীদের সম্বন্ধে কি করা হবে তাই নিয়ে | লিঙ্কন 
সকলকে জনিয়ে দিলেন যুদ্ধে অনেক জীবন নষ্ট হয়েছে, আর কোন জীবন নষ্ট করা নয় | তিনি যখন অন্যের 
জীবন রক্ষার আদেশ দিলেন তার জীবন নাশের কথা তখন ভাবছিল জন উইলকেস বুথ নামে দাসত্ব প্রথার 
অন্ধ সমর্থক এক অভিনেতা | 

সব কাজ করে শেষে স্ত্রীর সঙ্গে বোর্ডস থিয়েটারে গেলেন লিঙ্কন , রাত ন’টায় বিদায় দিলেন 
দেহরক্ষীদের | দশটা নাগাদ পা টিপে টিপে লিঙ্কনের পাশে এসে তাকে গুলি করলো বুথ | পরের দিন সকাল 
এটা ২২মিনিটে ইহলোক ত্যাগ করলেন গণতন্ত্রে বিশ্বাসী মানবপ্রেমিক আব্রাহাম fenes | 

পৃথিবী থেকে অস্তমিত হল মানব সমাজের দাসত্ব প্রথার মুক্তিদাতা মহান মানুষ আব্রাহাম লিঙ্কন | 


অনুশীলনী 


> | লেখাপড়ার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও বাল্যকালে তিনি কেন বেশী লেখাপড়া করতে পারেননি ? . 
২। আব্রাহাম খুব মজা করতে পরতেন তা কোন্‌ ঘটনা থেকে বোঝা যায় ? 

৩ | আমন্্-এর সঙ্গে কেন লড়াই হয়েছিল ? লড়াই এর ফলাফল বর্ণনা কর | 

8 | তিনি কি ভাবে দেশের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হলেন ? 

৫ | তিনি যুদ্ধবন্দী ও সৈনিকদের সঙ্গে কেমন আচরণ করতেন ? 

৬ | তিনি কি ভাবে নিহত হলেন বর্ণনা কর | 
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B v o নামক স্থানে ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে এক জমিদার পরিবারে 
জন্মগ্রহণ করেন | তিনি সর্বকালের সর্বযুগের একজন সেরা সাহিত্যিক | তার লেখা পড়ে নি এমন 
শিক্ষিত মানুষ খুব কম আছে | কিন্তু পৃথিবীশুদ্ধ মানুষ তাকে ভক্তি করে, ভালবাসে, সে কেবল সাহিত্যের 
জন্য নয় | টলস্টয় অহিংস উপায়ে এই পৃথিবীতে ভগবানের রাজত্ব স্থাপনের চেষ্টা করেন | তিনি মনে 
করতেন অপরের শ্রমের ফসল ভোগ করা অন্যায়, পাপ | তাই সকলের শ্রম করা উচিত | তিনি নিজের 
জমিদারি প্রজাদের মধ্যে বিলি করে দেন | সঞ্চিত বহু লক্ষ টাকা বিলিয়ে দিয়ে বৃদ্ধ বয়সে খামারে কৃষকের 
কাজ করে জীবন নির্বাহ করতেন | এইভাবে তিনি নতুন পৃথিবী ও নতুন এক সমাজ গঠন করতে চাইলেন | 
তার ধারণা ছিল সবাই মিলে কাজ করলে মানুষে মানুষে কোন প্রভেদ থাকবে না, কাউকে উপোস করে 
থাকতে হবে না। 
রাশিয়ায় তখন দুর্ভিক্ষ প্রায়ই লেগে থাকত | টলস্টয়ের যখন ৬৩ বছর বয়স তখন রাশিয়ার বিয়াজান 
প্রদেশে প্রচন্ড দুর্ভিক্ষ হয় | না খেতে পেয়ে লোকগুলো মরে যাচ্ছে। তবু সরকার কোন সাহায্য করছে না। 
তিনি নিজে দু'টি কন্যাকে সঙ্গে নিয়ে সেখানে গিয়ে দু বছর ধরে দ্দুতিক্ষত্রাণের কাজ করেন। ১৫০০ 
লোককে দুবেলা খাবার দিতেন | সেই সময় তিনি নির্ভয়ে প্রচার করেছিলেন আমাদের বড্ড বেশী আছে বলে 
এই লোকগুলোর খাবার জোটে না। এরা কাজ করে বলে আমাদের ধনদৌলত, প্রাসাদ, থিয়েটার, যাদুঘর 
ইত্যাদি হয়েছে | অথচ এরা খেতে পায় না | রাশিয়ায় তো বটেই সারা পৃথিবীতে এই লেখা সাড়া জাগায় | 
এর আগে ভূমিদাস আর জমিদারদের মধ্যে জমির অধিকার নিয়ে বিরোধ মেটাতে তিনি সালিশী করেছেন | 


উলস্টয় বনেদী জমিদার বাড়ির ছেলে। পড়াশুনা তার বাড়িতেই শুরু হয় | একজন জার্মান ও একজন 
ফরাসী শিক্ষকের নিকট তিনি প্রথম পাঠ নেন | পরে কাজান 


এমন ভাল ব্যবহার করবেন যে তারা তাকে পিতার মত দেখবে | তখন রাশিয়ার সব জমিদারিতেই ভূমিদাস 
প্রথা ছিল। ১৮৬১ শ্রীষ্টাব্দে ভূমিদাস প্রথা রহিত হয়। 
এ কাজ তিনি বেশি দিন করতে পারেন নি | দাদার 
র. অভিজ্ঞতা তাকে সাহিত্যিক হতে সাহায্য করে | তার প্রথম লেখা “শৈশব জীবন’ তৎকালীন' 
বিখ্যাত পত্রিকা কনটেমপোরারিতে প্রকাশিত হয়। এর পর তার e বই ধীরে ধীরে প্রকাশিত হতে 


যুদ্ধের চাকরিও বেশী দিন করা হলো না | লেখা ও সমাজ সংস্কারের কাজ নিয়ে কাটলো কিছুকাল মনে 
মনে তিনি অশান্ত হয়ে উঠলেন | এই সময় তার উপর গাচটি খ্রীষ্টবাণী খুব প্রভাব বিস্তার করে। বাণীগুলি 
এই £(১) রাগী হয়ো না। (২) ভষ্টাচার ক'রো না । (৩) শপথ ক'রো at | (৪) হিংসার দ্বারা আত্মরক্ষা 
নয় এবং (৫) যুদ্ধে যেও না। এই তার নিকট ধর্ম হয়ে ওঠে । তিনি মনে করতেন এসব মেনে চললে ভাল 
হওয়া যায় এবং মঙ্গল কাজ করা সম্ভব হয়। 

তিনি বিশ্বাস করতেন হিংসার ছারা কিছু পেলে হিংসা ছাড়া তা রক্ষা করা যায় না। অন্যায় দূর করবার 
জন্য হিংসার আশ্রয় নিলে বড় অন্যায় সৃষ্টি হয় ধারা এভাবে অন্যায় দূর করেন তারাও বড় অন্যায় করেন । 
তাই টলস্টয় ১৯০৫ সালের রাশিয়ার বিপ্লব সমর্থন করেন নি। জারের পিতাকে যে লোকটা হত্যা করেছিল 
তার জন্য তিনি মার্জনা ভিক্ষা করেছিলেন | এমনিভাবে জমিদার টলস্টয় সম্যাসী টলস্টয় হন | © বছরের 


an 


৮ বিশ্ববরেণ্য 
জন্মদিনে (১৯০৮) সারা বিশ্বের মানুষ টলস্টয়কে তার সাহিত্য এবং মানব কল্যাণ ব্রতের অভিনন্দন জানান | 
এরপর তিনি আর বেশীদিন বাচেন নি | ১৯১০ সালে কন্যাকে নিয়ে গৃহত্যাগ করেন পথে এক রেল স্টেশনে 


৭ই নভেম্বর তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। 
মানব সেবার অগ্রদূত, নতুন পৃথিবীর স্বপ্ন দেখা ঝষি টলস্টয় পৃথিবীর অগণিত মানুষকে প্রেরণা দান 


করেছেন | ভারতবর্ষের মহাত্মা গান্ধী টলস্টয়ের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হন | তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় 
টলস্টয় ফার্ম নামে সত্যাগ্রহ আশ্রম গড়ে তোলেন | টলস্টয়ের জন্মভূমি এখন বিশ্বজনের তীর্থভূমি | 


১ | বিয়াজান প্রদেশের দুর্ভিক্ষের সময় টলস্টয় কি ভাবে ত্রাণ কার্য করেন ? 
২। টলস্টয় নিজের জমিদারির অর্থ বিলিয়ে দিয়ে নিজে কি করলেন £ 
© | যে পীচটি খ্ৰীষ্টবাণী তার উপর প্রভাব বিস্তার করে সেগুলো কি ? 
8 |টলস্টয় লেখাপড়া করেন কোথায় কোথায় ? 

৫ | টলস্টয় রাশিয়ার বিপ্লব সমর্থন করেন নি কেন ? 

v পৃথিবীশুদ্ধ মানুষ টলস্টয়কে কেন শ্রদ্ধা করে ও ভালবাসে ? 


বিশ্ববরেণ্য 


১০ 
ei তি | তার মুখ্য চর্চার বিষয় ছিল অঙ্ক | উচ্চতর গণিতের 
বিশেষ ক্ষেত্রে আইনস্টাইনের সঙ্গে বাংলার কৃতবিদ্য বিজ্ঞানী আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুরও নামটি 

জড়িয়ে আছে। অঙ্কের সেই ক্ষেত্রটি বসু-আইনস্টাইন তত্ব নামে প্রসিদ্ধলাভ করেছে | 

পারমাণবিক বোমার সঙ্গেও আইনস্টাইনের নামটি জড়িয়ে আছে। যুদ্ধের অস্ত্রে পারমাণবিক শক্তি 
ব্যবহার করতে তিনিই আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টকে পরামর্শ দিয়েছিলেন | দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে 
জাপানের নাগাসাকি ও হিরোসিমা শহরে আণবিক বোমা ফেলা হয় | হাজার হাজার মানুষ মারা যায় p লক্ষ 
লক্ষ লোক জন্মের মত পঙ্গু হয় | শহর দু'টি সম্পূর্ণ ধ্বংস হয় | শত শত মাইলব্যাগী বিষবাম্প ছড়িয়ে পড়ে | 
আণবিক বোমার এই তান্ডব দেখে আইনস্টাইনের মতের পরিবর্তন হয় | তখন থেকে জীবনের শেষ দিন 
পর্যন্ত একমাত্র মানব কল্যাণের কাজে আণবিক শক্তি ব্যবহার হোক-_ এই চেষ্টা করেছেন তিনি | বলা 
বাহুল্য রাষ্ট্র পরিচালকরা তার কথা শোনেন নি । মানুষ মারার জন্য ইংল্যান্ড, আমেরিকা, রাশিয়া, ফ্রান্স 
প্রভৃতি দেশ শত শত আণবিক বোমা তৈরি করে তাদের Stora মজুদ করে রেখেছে | বিজ্ঞানীদের হার 
মানলে চলবে A | কেননা তারাই তো নতুন নতুন আবিষ্কার দ্বারা মানুষের শক্তি সামর্থ্য বাড়িয়ে তুলছেন | 
এমন একটা কিছু নিশ্চয় আবিষ্কার হবে যা দিয়ে আণবিক বোমাকে অকেজো করে দেওয়া সম্ভব হবে | সেটা 
কি বস্তু, কবে তা আমরা পাব তা কেউ বলতে পারেন না | ততদিন পর্যন্ত আণবিক বোমার জন্য ভয়ে 
থাকতে হবে | আণবিক বোমার ভয়াবহতার সামনে বিভ্রান্ত আইনস্টাইন গান্ধীজীর দিকে দৃষ্টি ফেরান | 
অহিংসাই আণবিক বোমার বিপুল ধবংসশক্তির একমাত্র সম্ভাব্য প্রতিষেধক হতে পারে বলে তিনি মন্তব্য 
করেছেন। পৃথিবীর সব দেশকে যদি একটা বিশ্বশাসন ব্যবস্থার অধীনে আনা যায় তবে সে ভয় কমতে 
পারে | আইনস্টাইন এটাকেই বাঞ্ছনীয় বলে বিবেচনা করতেন | 

তিনি নিজেও বস্তৃত আন্তর্জাতিক মানুষ ছিলেন | জাতিতে ইহুদী | জন্ম (১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে) জার্মানীতে | 
পিতা ইঞ্জিনিয়ার | নিজেদের ব্যবসায় ছিল | বিত্তশালী পরিবার । র জন্মের এক বছর পরেই 


করতেন সেই অংশটির নাম হয়েছে__আইনস্টাইন ওয়াক’ | সচরাচর এমন নাম হয় না। আইনস্টাইন 
বলেই এটা সম্ভব হয়েছে | আমাদের দেশে এই রকম একটি বিচিত্র নাম আছে। দিল্লীর বিড়লাবাড়িতে 
গান্ধীজি নিহত হয়েছিলেন | সেই বাড়ির সামনেকার পথটির নাম হয়েছে ত্রিস্‌ জানুয়ারী মার্গ | ৩০ শে 
জানুয়ারী গান্ধীজি নিহত হন। 

ইহুদী বলে হিটলারের নাৎসি জার্মানীতে আইনস্টাইনের স্থান হয়নি | হিটলার যখন ক্ষমতায় আসেন 
আইনস্টাইন তখন বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক | হিটলার তার সমস্ত ধন সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে নেন | 
বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরিটি কেড়ে নেওয়া হয় এবং তার জার্মান নাগরিকত্ব বাতিল করে দেওয়া 
হয়েছিল | তিনি তখন দেশের বাইরে ছিলেন | তাই হিটলার তাকে ধরতে পারেন নি । তিনি প্রাণে বেচে 
যান | 

আইনস্টাইন তখন Va | পৃথিবীর অনেক রাষ্ট্র থেকে তাকে আশ্রয় দেবার প্রস্তাব করা হয় | তিনি 
আমেরিকাতে আশ্রয় গ্রহণ করেন | ১৯৪০ সালে তিনি আমেরিকার নাগরিক হন। মৃত্যু (১৯৫৫) 


বিশ্ববরেণ্য ১১ 


পর্যন্ত তিনি নিউজার্সিঁর প্রিনস্টনেই বসবাস করেন | আবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের জন্য আইনস্টাইন ১৯২১ 
সালে মাত্র ৪২ বৎসর বয়সে নোবেল পুরস্কার পান | পুরস্কারের অর্ধেক টাকাটা তিনি একটি অনাথ আশ্রমে 
দান করে দেন | আপেক্ষিকতাবাদ নামে অঙ্কের একটি জটিল তত্ত্বের তিনি আবিষ্কর্তা | তার আবিষ্কারের 
ফলে মহাকাশ সম্পর্কে মানুষের অনেক ধারণা বদলে যায় | বিজ্ঞান একটা নতুন পথে এসে দাড়ায় । আজ 
আমরা মহাকাশে VER, চাদে যাচ্ছি, গ্রহান্তরে সব যন্ত্রপাতি পাঠাচ্ছি। আইনস্টাইনের E এই অসম্ভবকে 
সম্ভব করে তুলেছে | 

বিজ্ঞান জগতের বাইরেও আইনস্টাইনের একটা জীবন ছিল | সেখানে তিনি বেহালা বাদক | তিনি স্বীয় 
জননীর কাছ থেকে এই গুণটির অধিকারী হন | আইনস্টাইন-জননী বিখ্যাত জার্মান সুরকার বিঠোফেনের 
সংগীতের অনুরাগী ছিলেন | তিনিই বালক আইনস্টাইনকে গানের জগতে টেনে আনেন | মায়ের প্রেরণাতে 
ছয় বৎসর বয়সেই আইনস্টাইনবেহালা বাদক হন | সেই বেহালা সারাজীবন ধরে তার সঙ্গী হয়েই ছিল | 
প্রতিভাবান মানুষ যাতে হাত দেন তাতেই সিদ্ধিলাভ করেন | আইনস্টাইন খুব সহজেই পৃথিবীর অন্যতম 
শ্রেষ্ঠ বেহালা বাদকদের মধ্যে আপন স্থান করে নেন। কিন্তু শৈশবে লেখাপড়ায় তিনি অতি সাধারণই 
ছিলেন | সুইজারল্যাণ্ডের এক পলিটেকনিক স্কুলে সতের বৎসর বয়সে তিনি ভর্তি হন। বড়ই আশ্চর্যের 
ব্যাপার এখানকার প্রবেশিকা পরীক্ষা তিনি একবারে পাশ করতে পারেন A | বেহালার প্রতি অতিরিক্ত 
মনোযোগই বোধ হয় এই অকৃতকার্যতার কারণ | যাই হোক, এক-আধটা ক্ষেত্রে কখনো কিছু খারাপ ফল 
হলেই জীবনটা নষ্ট হয়ে যায় না, আইনস্টাইনের জীবন তার দৃষ্টান্ত হয়ে রইল | আর আমরা যারা বিজ্ঞানের 
জটিল তত্ব বুঝি না তাদের জন্য আছে আইনস্টাইনের বেহালার বাজনা | এই বিস্ময়কর মানুষটি মানুষের 
স্বাধীনতাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করতেন | যেখানে সবলের অত্যাচার ঘটেছে, যেখানেই মানুষের স্বাধীনতা বিপন্ন 
হয়েছে আইনস্টাইন অকুতোভয়ে তার প্রতিবাদ করেছেন | গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথের ভারতবর্ষের প্রতিও তিনি 
বোধ হয় এই কারণেই শ্রদ্ধাশীল ছিলেন | 


অনুশীলনী 


>| 'বসু-আইনস্টাইন তত্ত্ব এই নাম কি ভাবে সৃষ্টি হল লেখ? 
২। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে কোথায় আণবিক রোমা ফেলা হয়েছিল ? এর 
© | আইনস্টাইন ইহুদি ছিলেন_-এই অপরাধে হিটলার তার প্রতি কেমন ব্যবহার করেছিলেন ? 
8 | আইনস্টাইন কোন্‌ পুরস্কার পেয়েছিলেন ? পুরস্কারের অর্থ দিয়ে তিনি কি করেন ? 

€ | অঙ্কের কোন্‌ জটিল ew তিনি আবিষ্কার করেন? এর 


P == 
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২৬৮ সালের ২৫শে বৈশাখ (ইংরেজী AR মে ১৮৬১ খ্রীঃ) বাংলা তথা ভারতবাসীর কাছে একটি 

স্মরণীয় দিন । এই দিনে কলকাতার জোড়াসাকোর বিখ্যাত ঠাকুর বাড়ীতে যে শিশুটি জন্মগ্রহণ করেন, 
তিনি একদিন ভারতের মহান আদর্শ পৃথিবীর সমস্ত দেশে প্রচার করে মানবজাতির কল্যাণ সাধনের চেষ্টা 
করেছিলেন | সেই শিশু মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও সারদাদেবীর পুত্র রবীন্দ্রনাথ | 

ধনী বলে পরিচিত হলেও ঠাকুর পরিবারের বালক-বালিকারা খুবই সাধারণভাবে জীবনযাপন করত | 
স্কুলে যাওয়া ছাড়া গৃহের বাইরে যাবার অধিকার তাদের ছিল না। যে রবীন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে বিশ্বভ্রমণ 
করেছেন, যিনি মানুষের মুক্তির গান গেয়েছেন, সেই রবীন্দ্রনাথকেও বাল্যকালে ভৃত্যদ্দের শাসনে বাড়ীর 
ভিতরে বিলাসহীন জীবন কাটাতে হয়েছে | ঘরের জানালা 


"e করতেন । বৃষ্টি দেখলে তিনি মেতে 
উঠতেন | রবীন্দ্রকাব্যে বোধ হয় সেই জন্যই বর্ষার এত প্রভাব | 
রবীন্দ্রনাথের লেখাপড়া আরম্ভ হয় বাড়ীতে । মাধব পণ্ডিত ছিলৈন প্রথম শিক্ষক এ বড় হলে ভর্তি 
হন ওরিয়েন্টাল সেমিনার নামক দেশী স্কুলে ; সেখান থেকে পরে যান রা HEA | হলো ভরি 
ধরনের ইংরেজী পড়ার স্কুল। এই স্কুলেও কবির মন বসলো না; 


কথা বলেন তার 
আনন্দের মধ্যে দিয়ে নিজের মন গড়ে তোলার সুযোগ ক'রে দেওয়া | মূল উদ্দেশ্য ছিল শিশুকে 


এদেশে তখন ঠাকুর পরিবারের বিশেষ মর্যাদা ছিল। ঠাকুরদা দ্বারকানাথ এবং 
ভারত-বিখ্যাত ছিলেন। তিন দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ (ভারতের প্রথম 
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এবং দিদি স্বর্ণকুমারী দেবী তখন সাহিত্যিক বলে বিশেষ পরিচিত হয়েছেন। বাংলার 
তি জগতে এই পরিবারের দান অপরিসীম পড়াশুনা ছাড়াও এই পরিবারে নানা বিষয়ের চর্চা ছি 
ওস্তাদ রেখে যেমন গান-বাজনা শেখার ব্যবস্থা ছিল, তেমনি ছিল কুণ্তিগীর রেখে কুত্তি শিক্ষার ব্যবস্থা 
বালক রবীন্দ্রনাথ নিয়মিত কুস্তি লড়তেন এবং সঙ্গীত শিক্ষা করতেন। 

ED OR SEHR বালককে লা করতে শিখিয়েছে সদ ee en 
করে দিয়েছে। বিহারীলালের কবিতা এবং AAR ভাষা অনুকরণ করতে করতে কবি নিজের প্রতি 
মহিমান্বিত হয়ে ওঠেন | ; 

দেবেন্দ্রনাথ নিজে রবীন্দ্রনাথকে বার বৎসর বয়সে উপবীত ধারণ করান । আদি ব্রাহ্মসমাজের ব্রাহ্মণরা 
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উপবীত ধারণ করতেন | উপবীত ধারণের পরেই তাকে সঙ্গে নিয়ে দেবেন্দ্রনাথ বোলপুরের কাছে নিজের 
প্রতিষ্ঠিত শান্তিনিকেতন আশ্রমে গেলেন | পরে সেখান থেকে তারা হিমালয়ের ডালহাউসিতে বেড়াতে 
যান | এই দুই জায়গায় বালক অবাধে প্রকৃতির সঙ্গে মিলে গেলেন | পিতার জীবনের উদার ধর্মচেতনা এবং 
প্রকৃতির সীমাহীন বিস্তার বালকের মনে গভীর ভাবচেতনা জাগিয়ে তুলল | 

স্বদেশী চিন্তা থেকে যে হিন্দু মেলার প্রতিষ্ঠা হয় তাতে রবীন্দ্রনাথের কবিতা পঠিত হয় | কবির বয়স 
তখন তের বৎসর আট মাস | কবি এর পর ‘ভারতী’ পত্রিকায় নিয়মিত লিখতে থাকেন এবং আঠার বৎসর 
বয়সের মধ্যেই অনেকগুলো কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন, যার মধ্যে “প্রভাতসঙ্গীত' উচ্চ প্রশংসা লাভ করে | 

১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে শিক্ষার জন্য কবিকে বিলাতে পাঠানো হয় | প্রায় দেড় বৎসর সেখানে থাকলেও তিনি 
নিয়মিত বিদ্যালয়ের পাঠ গ্রহণ করেন নি। ২২ বৎসর বয়সে কবির লেখা “সন্ধ্যাসঙ্গীত' কাব্যগ্রন্থখানি 
বহ্কিমচন্দ্রের প্রশংসা অর্জন TA | 

১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে মৃণালিনী দেবীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বিয়ে হয় | তাদের দুই পুত্র এবং তিন কন্যা জন্মে | 
কিন্তু বাল্যকালেই এক পুত্র এবং এক কন্যার মৃত্যু হয় | মৃত্যু কবিকে কখনও বিচলিত করেনি, কবির লেখনী 
কখনও থামেনি | গল্প, কবিতা, সঙ্গীত, নাটক, উপন্যাস এবং নানা বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা করে তিনি বাংলা 
সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে গেছেন। সাহিত্যের দুকুলপ্লাবী স্রোত ইউরোপেও আঘাত করেছিল | গীতাঞ্জলির 
(Song offerings) ইংরেজী অনুবাদ গ্রন্থটির জন্য ১৯১৩ খ্রীঃ কবি নোবেল পুরস্কার পান | এর আগে 
সমগ্র এশিয়ায় আর কেউ এ পুরস্কার পান নি। 

শিক্ষার ব্যাপারে কবির ছিল প্রবল আগ্রহ_ মাতৃভাষার মাধ্যমেই শিক্ষাদান কর্তব্য বলে তিনি মনে 
করতেন | তিনি নিজে কখনও কখনও পড়াতেন, ইংরেজী কবিতা বাংলায় বুঝিয়ে দিতেন | পিতার প্রতিষ্ঠিত 
শান্তিনিকেতনের আশ্রমকে তিনি বিদ্যায়তনে রূপান্তরিত করেন | বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় | 
উন্মুক্ত প্রকৃতির কোলে গাছতলাতে পঠন-পাঠন চলত | বিদ্যালয়ের শিক্ষার সঙ্গে খেলাধুলা, গান-বাজনা, 
ছবি আকা প্রভৃতির ব্যবস্থাও ছিল | বালক বালিকার অন্তরের সম্পূর্ণ বিকাশ ঘটানোই ছিল তার শিক্ষার 
লক্ষ্য | 

বিশ্বের সমস্ত মহান চিন্তাকে একত্র করার জন্যই বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন তিনি । প্রাচ্য 
এবং পাশ্চাত্যের বহু মনীষী তার কর্মপ্রচেষ্টাকে সাহায্য করার জন্য তার সঙ্গে যোগ দেন | 

পিতার নির্দেশে কবিকে একসময় শিলাইদহ এবং পতিসরে (বর্তমান বাংলাদেশে) জমিদারি দেখাশোনা 
করতে যেতে হয় | বিশাল পদ্মানদী, দিগন্ত বিস্তৃত ধানক্ষেত, সরলপ্রাণ গ্রামের মানুষ কবিকে প্রবল ভাবে 
আকর্ষণ করে | কবির বহু গান,কবিতা, গল্প এবং চিঠিপত্র এই অঞ্চলে থাকার সময় লেখা হয় | এখানে 
রবীন্দ্রনাথের একটা নতুন জীবন শুরু হলো । তিনি পল্লীকে সুন্দর এবং প্রাণবন্ত করার কাজে লেগে পড়েন | 
কবি বুঝলেন কৃষির উন্নতি এবং প্রকৃত শিক্ষার ব্যবস্থা করতে পারলে সব সমস্যার সমাধান হবে | 

চাষে আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগ ভিন্ন কৃষির উন্নতি সম্ভব নয় বুঝে তিনি পুত্র রখীন্দ্রনাথকে এবং 
জামাতা নগেন্দ্রনাথকে বিদেশে পাঠালেন আধুনিক কৃষিবিদ্যা শিখতে | শিক্ষা শেষে দেশে ফিরে ভারা 
শিলাইদহ-পতিসরে আজ আরম্ভ করলেন | 

কবি বুঝলেন, শুধু দু'একজনের সাহায্যে সমগ্র বঙ্গদেশের পল্লী উন্নয়ন সম্ভব নয় | আধুনিক কৃষিবিদ্যা 
সমস্ত চাষীকে শেখানো প্রয়োজন । তাই তিনি এ বিষয়ে শিক্ষা দেবার জন্য শান্তিনিকেতনে কাছে সুরুল 


E | 
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Amen রন | আধুনিক কৃষিবিদ্যা এবং বহু প্রকার কুটিরশিল্পের শিক্ষাদান কেন্দ্র হলো 
ইতি ১৬৮৮১১৮৮788 
নয়। 


ক হয়েছে জালিয়ানওয়ালাবাগ নামক স্থানে ।এই সময়ে 
ইংরেজরা নিরীহ ভারতবাসীদের উপর নির্মমভাবে গোলাবর্ষ র eia 


কবি এবার বিশ্বকে জোড়া লাগাবার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ইং গু, আমেরিকা 
জাপান, ইরাক, ইরান, RS বেলজিয়াম, নরওয়ে, ইট en 
en সি হী কানাডা পরভ্তি CH গিয়ে বিশ্বকে রিম or A 
JUPE en a ও নারীতে তাহ করেছেন বক ee 
সভা NS CHIEN ve এই কথাটা কবি জোর দে বলেছে হকার মঙ্গল 
বাসকলের ধ্বংস এই হলো মানুষের একমাত্র বিধিলিপি। সুতরাং বিশ্বমৈত্রী ভাব 


আই পা রে কলির বাতীয় eorr পতনে দান en বিলীড় 
GE করে আমরা রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তুলেছি। শাক গমন করেন। সেই গৃহকে 


> রবীন্দ্রনাথের লেখাপড়া প্রথম কোথায় শুরু হয় ? তিনি পড়েছেন ? 

২ তিনি VR কেন প্রতিষ্ঠা করেন ? এখানে কি শেখান রান দুলে 

৩। ভাঙা বাংলাকে জোড়া লাগাবার জন্য তার ভূমিকা কি ছিল ? 

৪ | জালিয়ানওয়ালাবাগে কি ঘটেছিল তা বর্ণনা কর। 

৫ তিনি পৃথিবীর কোন্‌ কোন্‌ দেশে গিয়েছেন ? সেই দেশে তিনি কোন্‌ বাণী শুনিয়েছেন ? 

v রবীন্দ্রনাথ, কি কি বিষয়ে বই লিখেছেন ? তিনি কোন্‌ রচনার জন্য নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন y 
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চীনে রাজত্ব করতেন ।- সান-ইয়াৎ-সেন সেই রাজতন্ত্র উচ্ছেদ করে প্রজাতন্ত্র 
প্রতিষ্ঠা করেন | 

১৮৬৬ সনের ২রা নভেম্বর দক্ষিণ-চীনে সুই হেং গ্রামের এক দরিদ্র খ্রীষ্টান কৃষিজীবী পরিবারে 
সান-ইয়াৎ-সেন জন্মগ্রহণ করেন | হনলুলু ও হংকং-এ মিশনারীদের ইংরাজি স্কুলে তিনি শিক্ষালাভ করেন | 
পরে হংকং মেডিকেল কলেজ থেকে ডাক্তারি পরীক্ষায় পাশ করেন | ডাক্তারি পড়ার সময় গুপ্ত বৈপ্লবিক 
সমিতির সঙ্গে যুক্ত হন। ডাক্তার হয়ে ম্যাকাও এবং ক্যান্টনে চিকিৎসা ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করেন। 
ডাক্তারি করতে করতে চীনা প্রজাতন্্রী সংগঠন গড়ে তোলেন | রাজতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা 
করাই ছিল তার লক্ষ্য | জাতীয় এক্য, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এবং সকলকে সমান অধিকার দান এই তিনটি মূল 
নীতি তিনি প্রচার করতে থাকেন | ইতিমধ্যে তার এই বৈপ্লবিক প্রয়াসের পরিকল্পনা সরকার জানতে 
পারেন | ফলে, সহকর্মীদের ফাসি হয় । তিনি পালিয়ে বিদেশে চলে যান । প্রবাসী চীনাদের সাহায্যে জাতীয় 
দল- কুয়ো মিন্‌ টাঙ্‌ গঠন করেন। 

বহুবছর তাকে বিদেশে পলাতক জীবন কাটাতে BA নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে চীনে রাজতন্ত্রের মূল 
উৎপাটিত করে প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি কাজ করতে O, আমেরিকা, 
জাপান যখন যেখানে থেকেছেন সেখানেই তিনি চীন- যা আমে 


ক্রমে ক্রমে পৃথিবীর সব দেশের মানুষ নির্বাসিত চীনা নেতা সান 
হলেন। টি 'সান-মিন-চুই” নামে অভিহিত 
লক্ষ্য ছিল চীনে রাজার রাজত্ব ধ্বংস করে প্রজার alee A লীগ গঠিত হয়। এই লীগের মূল 


সালের সেপ্টেম্বর মাসে সান-ইয়াৎ-সেনের সমর্থক চিয়াং কাইশেকের বিপ্লবী এ নার ME 
শহর দখল করে। বিপ্লবের এই জয়যাত্রা আর থামে নি। মাত্র সাড়ে তির মাসের মধ্যে মা ছোট এ 

পতন ঘটে এবং চীনে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় | সান-ইয়াৎ-সেনের অনুপস্থিতিতেই তাকে mee রাজবংশের 
সভাপতি নির্বাচিত করা হয়। ১৯১২ সালের জানুয়ারি মাসে সান-ইয়াৎ-সেন স্বদেশে প্রত্যাবর্তন সাতে 
বিপ্লবে অংশ গ্রহণকারী বামপন্থী কুয়োমিনটাং গণতন্ত্রবাদী|উদারনৈতিক দল এবং জাতীয়তাবাদী দল কেন | 
সান-ইয়াৎ-সেনকে নেতা বলে মেনে নেন | কিন্তু ক্ৰমে ক্ৰমে এই তিন দলের মধ্যে ক্ষমতা নিয়ে করালে 
দিল | সে বিরোধ মেটাতে সান-ইয়াৎ-সেন সভাপতি পদ থেকে সরে দাড়ান | উদার an 
ইউয়ান সিকাইকে সভাপতি করে দেন। অল্প পরেই নানকিং-এ বিদ্রোহ দেখা দেয়। সান-ইয়াৎ ও Bom 
তখন প্রতিপক্ষ | এই সংগ্রামে সান-ইয়াৎ পরাজিত হয়ে নির্বাসিত হন। তিনি জাপানে আশ্রয় নেন” 


১৮ বিশ্ববরেণ্য 

নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে সান-ইয়াৎ আবার নানকিং-এ দক্ষিণ চীন প্রজাতন্ত্রের সভাপতি হন | রাশিয়ার 
মাইকেল বোরোডিনের সাহায্যে নতুন করে জাতীয় দল গড়ে তোলেন । ক্রমে তিনি সাম্যবাদীদের প্রতি 
সহানুভূতিশীল হন এবং তদনুসারে একটি কর্মসূচী রচনা করেন | চিয়াং কাইশেককে রাশিয়ায় পাঠিয়ে 
দলীয় সেনাবাহিনী গঠনে প্রয়োজনীয় সাহায্য আনান । কিন্তু কর্মসূচী রূপায়ণের অবকাশ তিনি পান নি | 
১৯২৫ সালের ১২ই মার্চ তিনি দুরারোগ্য ক্যানসার রোগে পরলোক গমন করেন | তার A পর জাতীয় 
A A Es 

পি। 

বিপদের মধ্যেও তার দেশবাসী তাকে ভোলেননি | সকলেই তীর শিক্ষাকে জাতীয় জীবনের মূলধন রূপে 
গ্রহণ করেন। নানকিংএ দীনবন্ধু চিরবিপ্লবী সান-ইয়াৎ-সেনের সমাধি আজও চীন জাতির অন্যতম 
পুণ্যতীর্থক্ষেত্ররপে পরিগণিত | 


অনুশীলনী 


> | সান-ইয়াৎ-সেনের শিক্ষা জীবন বর্ণনা কর | 

২। তিনি বিদেশে পালিয়ে গিয়েছিলেন কেন £ 

৩ | তিনি কি ভাবে নানকিং প্রজাতন্ত্রের সভাপতি হন ? কেনই বা তা ত্যাগ করেন ? 

৪ | বিপ্লবের কাজে অর্থ সংগ্রহের জন্য তিনি কোন্‌ কোন্‌ দেশে গিয়েছেন £ 

€ | তার মাথার দাম কত ছিল ? তিনি লন্ডনে ধরা পড়েও কি ভাবে পালাতে সক্ষম হন ? 
৬ | কোন্‌ সালে তার মৃত্যু হয় ? মৃত্যুর পর জাতীয় দলের পরিণতি কি হল ? 
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ভিত দারদা লে হণ 
N (করেন । প্যারিস এবং রোমে লেখাপড়া শেষ করে সর্বন বিশ্বদ্যিলয়ের অধ্যাপক হন | এখানে তিনি 
সংগীতশাস্ত্র ও ইতিহাস পড়াতেন। 

রোলা ভাল গান গাইতে পারতেন | গান তিনি শিখেছিলেন মায়ের কাছ থেকে | তার মা পিয়ানো 
বাজানো এবং ফরাসী গানে বিশেষ অভিজ্ঞা ছিলেন | রোলার জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও মায়ের প্রভাব খুব | 
4 প্রভাবেই তিনি সঙ্গীত-বিজ্ঞানী হন। বহু গায়কের জীবনীও তিনি রচনা করেছেন | বিটোফেন ছিলেন 
জার্মান গায়ক | সুরের রাজা A তার জীবনচরিত লিখলেন | 

গানের পর ছবি তাকে আকর্ষণ করে | লিখলেন মিকেলাঞ্জেলোর জীবনী | রোলা টলস্টয়ের জীবনীও 
লেখেন | তেমনি শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেব, মহাত্মা গান্ধী এবং স্বামী বিবেকানন্দের জীবন-চরিতও রচনা 
PEM | এই তিন জন ভারতবাসী, বিশ্ববিখ্যাত মানুষ তবে তাদের কর্মক্ষেত্র ভিন্ন | অথচ একটা এক্যসূত্র 
বর্তমান | তিনজনেই সত্যাশ্রয়ী ঈশ্বর বিশ্বাসী এবং মানব সেবার ব্রতধারী ছিলেন | রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেও 
রোলার গভীর ও অন্তরঙ্গ পরিচয় ছিল | গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার ফলে তিনি ভারতবর্ষের 
প্রতিও শ্রদ্ধাশীল ও অনুরাগী হন | জওহরলাল নেহরুর সঙ্গে চিঠি-পত্রের আদান-প্রদান হতো | সে সব 
চিঠিতে নেহরু-পত্বী কমলা এবং কন্যা ইন্দিরার কথাও থাকত | এইসব কারণে রোলাকে ভারতবন্ধু বলা হয় | 

গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ, নেহরুর মত রোলাও মানবতা ও বিশ্বমৈত্রীতে আস্থাশীল ছিলেন । যুদ্ধকে ঘৃণা 
করতেন । যুদ্ধকে তিনি সংঘবদ্ধ বর্বরতা বলতেন । প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বিরোধিতা করার জন্য তাকে দেশত্যাগী 
হতে হয়েছিল | তিনি সুইজারল্যান্ডে আশ্রয় নেন। রোলার একক যুদ্ধ বিরোধী আন্দোলনে তার ভারত 
বন্ধুগণ এবং ইংল্যাণ্ডের AS রাসেল, জার্মানীর আইনস্টাইন প্রভৃতি বিশ্ববিখ্যাত ব্যক্তিবর্গ সমর্থন 
জানিয়েছিলেন । প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর শান্তির সপক্ষে ও যুদ্ধের বিরুদ্ধে পৃথিবীর সব দেশের শান্তিবাদী 
মানুষের সঙ্গে একত্র হয়ে রোলা একটি ইস্তাহার প্রকাশ করেন | রবীন্দ্রনাথ সে জন্য শান্তির সপক্ষে নিজের 
তি লিখে দেন 
a ers cre ইউরোপে একপ্রকার উ জাতীয়তাবাদ দেখা দেয় তারা হিংসার ছার 
জাতীয়তা প্রতিষ্ঠা করতে চায় | এরা অত্যাচারী, স্বাধীনতা ও মানবতার শত্রু | এরাই যুদ্ধ বাধায় । যুদ্ধ মানে 
ধ্বংস | নিরাপরাধ মানুষের মৃত্যু এবং শান্তি ও স্বাধীনতার কবর | রোলা বলিষ্ঠ কণ্ঠে এর প্রতিবাদ করেন | 
চন্ডনীতির বিরুদ্ধে, উগ্র জাতীয়তার বিরুদ্ধে, যুদ্ধের বিরুদ্ধে বহু শক্তিশালী রচনা প্রকাশ করেন। তার 
থেকেই জগৎ-জোড়া একটি আন্দোলন সৃষ্টি হয় | রোলী ‘আমি থামছি না' নামে একখানা অনবদ্য বই এই 
সময় লেখেন | তার মুখ্য কথা হলো মানুষের শাস্তি ও স্বাধীনতার বিপদ কেটে না যাওয়া পর্যন্ত আমি বিশ্রাম 
নেব না | কপালে যাই থাকুক শাস্তি ও স্বাধীনতার সপক্ষে আন্দোলন চালিয়ে যাব | রোলার এই ক্ষুদ্র 
EA বিশ্বজনের শাস্তি, মৈরী ও স্বাধীনতার দলিল বলে স্বীকৃত হয়েছে। 

অখন্ড মানবনীতি এবংসর্বমানবের স্বাধীনতার প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা থেকেই রোল যুদ্ধ বিরোধী হন। 
রোলার প্রেরণায় ফরাসী চিন্তাবিদ ও লেখকগণ একটি ইস্তাহার প্রকাশ করে বলেন আমরা জাতির অস্তিত্ব 
স্বীকার করি না। আমরা স্বীকার করি মানুষ | পৃথিবীর সব দেশেই সে মানুষ এক, সে মানুষ সার্বজনীন 
মানুষ। দেশ জাতির বেড়া ডিঙ্গিয়ে মানব এঁক্যের এই সত্য একদিন সফল হবেই। সে কাজটা কিন্ত 
রাষ্্রনায়কদের দ্বারা হবে না | হবে কবি ও সাহিত্যিকদের দ্বারা | রোলা ও তার বন্ধুদের এই উদ্যোগ মানুষকে 
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মুক্তিপথের সন্ধান দিল | 
রোলার বয়স ষাট বছর হলে রবীন্দ্রনাথ একটি ছোট্ট সুন্দর রচনার দ্বারা তার প্রশস্তি করেন এবং শুভেচ্ছা 
জানান | রোলা শান্তির জন্য লড়াই করছেন | তাই কবি এই প্রশস্তিতে স্পষ্ট করেই বলেন যন্ত্রের বাড়াবাড়ি ও 
বাহুল্যই শান্তির অন্তরায় | মানুষ ধীরে ধীরে যন্ত্রের অংশ হয়ে দাড়াচ্ছে বলে সে তার কর্তব্য ও দায়িত্ববোধ 
হারাচ্ছে | রোলার জীবন ও সাধনা “বিশ্বমানবতার প্রকৃত প্রমাণ” বলে কবি এই প্রশস্তিতে উল্লেখ করেন | 
অপরদিকে রোলাও কবিকে AWS CNS প্রাচ্যের আধ্যাত্মিক রাষ্ট্রদূত বলে বন্দনা করেন | 
ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতিও রোলা অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়েছেন শুধু ভারতবর্ষই নয়, পৃথিবীর 
যে কোন প্রান্তে স্বাধীনতা আন্দোলনের তিনি সমর্থক ছিলেন। সকল ক্ষেত্রে তিনি শক্তি ও সাহস 
জুগিয়েছেন | তবে ভারতবর্ষ সম্পর্কে তার আগ্রহ একটু বেশিই ছিল | রোলা গান্ধীজীর উপর যে বই লেখেন 
তার নাম দেন “মহাত্মা গান্ধী' | বইখানার নামের তলায় লিখে RA বিশ্বজনীন হয়েছিলেন’ d 
যুদ্ধবিরোধী | কিন্তু মূলত তিনি জীবনশিল্পী | বিশ্ব-মানবতার পূজারী | পৃথিবীর সব মানুষ ভাই ভাই | 
মানুষের গায়ের রঙ্‌ সাদা,কালো বা পীত যাই হোক না কেন-_সে যে মানুষ এই তার একমাত্র পরিচয় | সব 
মানুষকে ভালবাসতে হবে তবেই পৃথিবীতে শান্তি আসবে | এই বিশ্বাস ও আদর্শ থেকে তিনি কখনও পিছু 
হটে আসেন নি। "মহাত্মা গান্ধী” পুস্তকে রোলা লিখেছেন_ বিশ্বাস একটি সংগ্রাম । এবং নিজেকে বলিদান 
করেই শান্তির পথে অগ্রসর হতে হবে | নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়েই রোলা কথাগুলি লিখেছেন; 
স্বীয় বিশ্বাস অনুসারী জীবন যাপন করতে গিয়ে তিনি ঘরে বাইরে অনেক নিন্দা শুনেছেন | অনেক অত্যাচার 
| ভোগ করেছেন | 


নানা কাজে আত্মনিয়োগ করলেও রোলা আসলে সাহিত্যিক | অসাধারণ ছিল তীর প্রতিভ 

রচিত বিশ্ববিখ্যাত উপন্যাস ‘জী ক্রিস্তফ’ বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস বলে স্বীকৃত IM 
নোবেল পুরস্কার পান | কোন্‌ রোলা বড় ? সর্বমানবের স্বাধীনতা ও মৈত্রী, শান্তি এবং বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের উপাসক 
রোলা বড়, না সাহিত্যিক রোলা, শিল্পী রোলা বড় তা নিশ্চয় করে বলা যাবে না | তবে তার সব কাজের লক্ষ্য 
ছিল মানুষ | এই যুদ্ধ বিরোধী, শাস্তির সৈনিক, স্বাধীনতার পূজারী রোমা রোলা ১৯৪৪ Ma দ্বিতীয় বিশ্ব 
যুদ্ধের বীভৎসতার মধ্যে ৮২ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। j 


অনুশীলনী 


> 1 রোমা রোলার কি কি গুণ ছিল ? 

3 | তিনি কোন্‌ কোন্।'মনীবীর জীবনী রচনা করেন ? 

* | রোলার কোনারচনাকে মৈত্রী ও স্বাধীনতার দলিল বলা হয় ? 
8 | ভারতের কোন্‌ কোন ব্যক্তিদের সঙ্গে রোলার সম্পর্ক ছিল ? 
৫ | কি দিয়ে রবীন্দ্রনাথ রোলার প্রশস্তি করেন ? 

৬ | পৃথিবীর সব মানুষ সম্পর্কে রোলার মনোভাব কেমন ছিল ? 
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বিবেকানন্দের মানস-কন্যা নিবেদিতা ছিলেন আইরিশ তনয়া | উত্তর আয়ারল্যান্ডের ডনগ্যানন 

শহরে ১৮৬৭ SIM ২৮শে অক্টোবর তিনি জন্মগ্রহণ করেন | তার পিতা স্যামুয়েল বিচমন্ড 

নোবেল ছিলেন BET ধর্মযাজক, মাতার নাম ছিল মেরি হ্যামিলটন নোবেল-_সকলে তাকে ইসাবেল 

বলে ডাকতেন | স্বাধীনতার জন্য আয়ারল্যান্ড বহুদিন ইংরাজের সঙ্গে সংগ্রাম করে | D সংগ্রামে নোবেল 

পরিবারের এক বিশেষ ভূমিকা ছিল | বংশের ধর্মচেতনা এবং জাতীয়তাবোধের প্রভাব বাল্যকাল থেকেই 

মার্গারেটকে উদ্বুদ্ধ করেছিল | পিতার মৃত্যুর পর তিনি হ্যালিফক্সের এক বিদ্যালয়ে ভর্তি হন | এখানে তার 
গুণের বিকাশ ঘটতে লাগল-_তিনি পরের জন্য জীবন উৎসর্গের শিক্ষা পেলেন | 


তোলে | গুরুর কাছে কি প্রেরণা লাভ করেছিলেন সে কথা নিবেদিতা দি করেই মানুষকে মাতিয়ে 
আমাদের কাছে কোন এক দুর দেশের বার্তা বহন করে এনেছিলেন তিনি 
আত্মার তিনটি পথ বলে উল্লেখ করেন। তিনি আমাদের বলেন যে, সমস্ত 
করাও বলেনা হে মানুষ WU থেকে ভুলে এনিয়ে চলে লা ধর্মের একমাত্র শিক্ষা ত্যাগ 

১৮৯৮ খ্ৰীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে মার্গরেট নোবেল ভারতবর্ষ 7 
ব্ৰদচারিণী তত দীক্ষিত করে নাম দিলেন নিবেদিতা ভারতে ১২ মা A মারগারেটকে 
নিজেরে নিবেদন করেছিলেন | অন্যান্য সন্যাসীরা তাকে ‘ভগিনী’ বলে বরণ ধারণ মানুষের জন্য তিনি যে 
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দেখেছিলেন যে, নিবেদিতা জাতি-ধর্ম নিবিশেষে সকলের জন্যই নিজেকে উৎসর্গ করেছেন, তাই তিনি তাকে 
“লোকমাতা' বলে অভিহিত করেন | 
নিবেদিতার কঠিন পরীক্ষার সময় এল | এপ্রিলের শেষে কলকাতায় মারাত্মক প্লেগ রোগ দেখা দিল 
মহামারী রূপে | যিনি পরের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করেন তার জয় সর্বত্র | বিবেকানন্দ ও রামকৃষ্ণ মিশনের 
কর্মীদের সঙ্গে ভয়ঙ্কর প্লেগ রোগাক্রান্ত মানুষের সেবায়, পথের আবর্জনা পরিষ্কারের কাজে আত্মনিবেদন 
করলেন ভগিনী নিবেদিতা | ভারতে আসবার তিন মাসের মধ্যেই নিবেদিতা নিজের জীবনকে তুচ্ছ করে 
নামলেন এই কাজে | এতিহাসিক যদুনাথ সরকার লিখেছেন, ১৮৯৮ সালের প্লেগের সময় কলিকাতায় কী 
আতঙ্ক | শহরে এই মহামারী এই প্রথম | একদিন বাগবাজারের রাস্তায় দেখলাম ঝাড়ু ও কোদাল হাতে এক 
শ্বেতাঙ্গিনী মহিলা নিজেই রাস্তার ময়লা পরিষ্কার করতে নেমেছেন | পরে শুনলাম তিনি ভগিনী নিবেদিতা | 
১৮৯৮ Mara ১৩ই নভেম্বর দীপান্বিতার দিনে sam বোসপাড়া লেনে বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠা করলেন 
মেয়েদের জন্য একটি বিদ্যালয় | (বর্তমান নাম রামকৃষ্ণ সারদা মিশন সিষ্টার নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়) 
তার পরিচালনার ভাল পড়ল নিবেদিতার ওপর । বিদ্যালয়ের বাড়ীটির নাম হলো “ভগিনী 
নিবাস'___নিবেদিতা এখানেই বাস করতে লাগলেন | নিবেদিতার আপ্রাণ চেষ্টায় বিদ্যালয়ের ক্রমেই উন্নতি 
হতে থাকে | হাতের কাজ এবং আনন্দের ভিতর দিয়ে তিনি শিক্ষা দিতে থাকেন | যেকালে মেয়েরা বাড়ীর 
বাইরে আসতে চাইতেন না সেকালেও নিবেদিতার চরিত্রের আকর্ষণে বহু গৃহবধূ এবং বিধবারাও বিদ্যালয়ে 
নিয় মত করতেন | 
ধরা, তার স্বাধীনতা অর্জন, জীবনকে সুন্দর করে তোলাই ছিল তার জীবনের সাধনা | তাই বোসপাড়া লেনের 
সেই ছোট্ট বাড়ীতে বসেই তিনি সমস্ত ভারতবর্ষের জীবনের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেছিলেন | এ বাড়ীতে 
সেই সময়কার ভারতের মনীষীরা আসা যাওয়া করতে আরম্ভ করেন। শুধু সাহিত্য ও শিল্পের ক্ষেত্রে নয়, 
রাজনীতির ক্ষেত্রেও তা অহিংসা সহিংসা যাই হোকনা কেন, তার উৎসাহ দানের অবধি ছিল না। 
বাংলাদেশের স্বদেশী আন্দোলন, এমন কী, বোমা পিস্তলের আন্দোলনেরও অনেক ঘটনা এই বাড়ী থেকেই 
শুরু হয়। গোখলে, তিলক, হীরেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, অরবিন্দ, 
নেছা সাত হর 
চালাচ্ছিলেন শিক্ষা ও সেবার কাজ, সংস্কৃতি ও সাহিত্য চচা, অপরদিকে 
Esto fom করে, বীর এই veh নারী qt ছিল সে 
à তাঙ্গ সন্যাসিনীর গৃহের ওপর তখনও পুলিশের দৃষ্টি তেমন পড়েনি | 
EL eis বিবেকানন্দ সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন | স্বামীজী দেশকে কত 
ভালবাসতেন, স্বাধীনতা অর্জনে উর কিরূপ আগ্রহ ছিলা Gent তিনি ones শোনালেন | রাজনীতিতে 
য়েছে এই অভিযোগে রামকৃষ্ণ মিশন তার সঙ্গে যোগ ছিন্ন করেন। তিনি অবশ্য তার কাজকে 
রাজনীতি করেন নি। তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, ওই কাজের ভিতর দিয়ে তিনি তার গুরু 
বিন ত বলে মনে দন করেছেন । শিল্প সাহিত্যের জন্য তিনি রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্রনাথের সঙ্গে যোগ 
বিবেকানন্দের আদর্শ পালন TE বুঝে তিনি ভারতের গৌরবময় এতিহাকে ধরে রাখবার 


য় যাচ্ছে 
Rea pau নরকে পাঠিয়ে দিলেন Beg নকল করে আনতে | চা 
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উৎসাহ দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে | জগদীশচন্দ্র তার স্মৃতি রেখেছেন 
UES =» J 
ডন সোসাইটিতে তিনি যে বক্তৃতা দিতেন তা শুনে বাঙালী যুবকেরা স্বদেশ সেবার ব্রত গ্রহণে উৎসাহী 
হতো, দেশের জন্য আত্মোৎসর্গ করতে এগিয়ে আসত | 
বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে নিবেদিতাকে দেখতে পাই রবীন্দ্রনাথের পাশে। ‘বন্দেমাতরম্‌' পত্রিকার 
পরিচালক অরবিন্দ ঘোষ প্রভৃতির পাশেও তিনি I তারই গৃহে পত্রিকা প্রকাশের ব্যবস্থা হলো | তারই নির্দেশে 


বিবেকানন্দ-ভ্রাতা ভূপেন্দ্রনাথ দত্তকে তার সম্পাদক করা হয়। এ সময়ে বিপ্লবীদের তিনি খুবই উৎসাহ দিতে 
থাকেন | পুলিশের নজরও পড়ে তার ওপর | 


একটু সুস্থ হয়ে র জন্য তিনি গেলেন 
O তালে এলে লেন মা ET | গেজেন মায়ের কাছে আদরের মেয়েকে কাছে পেরে 
শান্তিতে মৃত্যু বরণ করলেন ইসাবেল। 


পরায় দু বছর পর ১৯০৯ Mi ভারতবর্ষে ফিরে নিবেদিতা দেখলেন স্বদেশী 
১৯১০ খ্ীষ্টাব্দে মর্লিমিন্টো শাসন সংস্কার এলো ভারতের নেতাদের কাছে। 
T a দার বদর দেখার আগ্রহ হলো ভার | সাগ্রহে তার সঙ্গী হলেন আচার্য জগদীশচন্দ্র এবং 
দার্জিলিঙে জ র গৃহে রোগশয্যায় শুয়ে নিবেদিতা | জানালেন, ডাঃ নীলরতন 
) TER বলেছেন, আপনি সেরে উঠবেন | XC EINE 
নিবেদিতার কাছে সবার থেকে বড় তার গুরু 
88 থেকে 8€ বছরের মধ্যেই WIA | gg 


আন্দোলন প্রায় ছত্রভঙ্গ | 


র র মধ্যে অন্যতম প্রধান স্বামীজী সং ভারতের উদ্দেশ্যে 
নিবেদিত এই পদ্মফুল লোকমাত ET ভর সম রবীন্্নাথ বলেছেন গৃহিত ভারতের যে.শিব 
আছেন সেই শিবকেই এই সতী সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করেছিলেন 


| 
অনুশীলনী 
১ | নিবেদিতা ‘রাস্কিন বিদ্যালয়" কেন প্রতিষ্ঠা করেন ? 
F তিনি বিবেকানন্দের কাছ থেকে কি প্রেরণা লাভ করেন ? 
© | কলকাতায় তার কঠিন পরীক্ষার ঘটনাটি লেখ ? 


€ | ভারতের বঙ্গভঙ্গ আন্দেলনে নিবেদিতার কি ভূমিকা ছিল ॥ 
vil বন্যা ও দুঙিক্ষের ত্রাণ কাজের জন্য তিনি যা করেছেন অল্পকথায় লেখ। 
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থিবীতে এমন এক একজন মানুষ জন্মগ্রহণ করেন খাদের কর্মপ্রেরণা সমগ্র জাতিকে আলোড়িত 

করে | মানুষের মনের অন্ধকার এবং দেহের জড়তা দূর করতেই যেন তারা পৃথিবীতে আসেন | তেমনি 
Ale see মোহনদাস করমটাদ গান্ধী | 

গান্ধীজির পিতা করমটাদ উত্তমচাদ গান্ধী পোরবন্দরের করদ মিত্র রাজার দেওয়ান (মন্ত্রী) ছিলেন। 
এখানে ১৮৬৯ ACT ২রা অক্টোবর ভবিষ্যৎ ভারতের অন্যতম প্রধান জননায়ক গান্ধীজি জন্মগ্রহণ 
করেন | বালকের নাম দেওয়া হয় মোহনদাস করমচাদ গান্ধী__তার মাতার নাম পুতলীবাঈ | শিশুর জীবনে 
পরিবেশের প্রভাব অনেকখানি কাজ করে__মোহনদাসের ক্ষেত্রেও তার অন্যথা হয় নি। পিতার বুদ্ধি এবং 
তেজস্বিতা, মাতার ধর্মভাব এবং ব্রত পালনের নিষ্ঠা, গৃহের দাসীর নিকট শেখা রাম নামের মাহাত্ম্য এবং 
মহাভারতের AAA EM প্রভৃতির সত্যনিষ্ঠা তার জীবনকে বাল্যকাল থেকেই গড়ে তুলতে সাহায্য 
করেছিল | তারা ছিলেন জৈন সম্প্রদায়ের লোক, এ ধর্মে প্রেম এবং অহিংসাই প্রধান | অহিংসা, সত্য এবং 
প্রেমের বাণীই তিনি ভবিষ্যৎ জীবনে প্রচার করেন | রাজনীতিকে তিনি মিথ্যার দ্বারা কলুষিত করেন নি। 
রবীন্দ্রনাথ তাই তাকে মহাত্মা বলে অভিহিত করেন। 


পড়তে বিলেত যান । ব্যারিস্টার হয়ে ফিরে এসে কিছুদিন বোস্বাইয়ে আইন 
করতে না পেরে একটি মামলা নিয়ে তিনি দক্ষিণ আফ্রিকা চলে যান। 
করেন নি। 
ভারতের গুজরাট অঞ্চলের অনেক ধনী ব্যবসায়ী তখন দক্ষিণ আফ্রিকায় ব্যবসাবাণিজ্যে লিপ্ত ছিলেন। 
afa Ee হাহাকার Fa L GI দেশেরও শাসক ছিল ইংরাজ। নাম মাত মজুরী দিয়ে পশুর মত 
য় [ehe ভারতীয়দের | করত না। সব ভারতীয়দের ব্‌ 
গান্ধীজিকে তারা ‘কুলি ব্যারিস্টার’ বলত | ইংরেজদের চি un) 


: রল গাড়িতে চড়ার অপরাধে তাকে এ 
গাড়ি থেকে প্লাটফরমে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া A | o 


এ রকম অসম্মানজনক অপমানকর অন্যায় ব্যাপার সেখানে নিত্য ঘটত গান্ধীজির 
: | রবীন্দ্রনাথের মত 
মনে হলো অন্যায় করা আর অন্যায় সহ্য করা সমান অপরাধ | তিনি i zi 


তিনি প্রবাসী ভারতীয়দের নিয়ে অন্যায়ের 
প্রতিবাদে অহিংস সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু করেন | শাস্তির Iu pa 


। ভারতবাসী স্বাধীনতার 


"d বিশ্ববরেণ্য 


জন্য আন্দোলন করছেন | দক্ষিণ আফ্রিকার প্রতিকূল পরিবেশে গান্ধীজির অসামান্য সাফল্য ভারতবর্ষেও 
আগ্রহ সঞ্চার করে। মহামতি গোখলে ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ গান্ধীজিকে ভারতে আহান করেন | ১৯১৫ 
সালে গান্ধীজি ভারতে ফিরে আসেন | প্রথমে এক বৎসরকাল আসমুদ্র হিমাচল ভারতবর্ষ ঘুরে দেশের 
অবস্থা স্বচক্ষে দেখে নিলেন | দেখলেন ইংরেজরা জাহাজ বোঝাই করে ভারতের ধন-দৌলত ইংলণ্ডে নিয়ে 
যায়। দেশের মানুষ খেতে পরতে পায় | নেংটি পরে উপবাস করে দিন কাটায় | তার মধ্যে ইংরেজের 
এবং ইংরেজের দেশীয় শাসক জমিদার মহাজনের বেগার খাটতে হয়। 

ইংরেজ ধন-দৌলত লুঠে নিয়েই ক্ষান্ত হয় নি। গীয়ে গঞ্জে ঘরে বসে গ্রামের মানুষ হাড়ি-কলসী, 
i খোল্তা-কোদাল, জামা-কাপড় তৈরি করে জীবন ধারণ করত । ইংরেজ তাতিদের বুড়ো আঙ্গুল কেটে দিয়ে ও 
নানা কৌশলে সে সব কাজ বন্ধ করে দিয়েছিল | ইংরেজরা এ সব জিনিস বিলেত থেকে এনে চড়া দামে 
বিক্রি করে কোটি কোটি টাকা বাড়তি মুনাফা FAS | দেশের লোক বেকার হয়ে গেল d 
কংগ্রেস তখন শহরের ইংরেজি শিক্ষিত পুরুষ মানুষের একটি বক্তৃতার আসর মাত্র | গান্ধীজি কংগ্রেসকে 
জনগণের প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেন | তার নেতৃত্বগুণে স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে লক্ষ লক্ষ গ্রামের মানুষ কংগ্রেসে 
যোগদান করেন | তার আহানে সব দল ও মতের লোক একত্রিত হয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রবৃত্ত হন। 
গান্ধীজি এই কার্যক্রম ‘হিন্দ স্বরাজ’ পুস্তকে লিপিবদ্ধ করে প্রকাশ করেন। সেই কাজ করতে করতেই 
মৃত্যুবরণ করেছেন। 

গান্ধীজি স্বাধীনতার জন্য অহিংস সত্যাগ্রহ এবং গ্রামের উন্নতির জন্য খাদি ও পর্নীশিল্প গঠন, অস্পৃশ্যতা 
Sm,  পল্লীস্বাস্থোর ত বিধান, বুনিয়াদি শিক্ষার প্রবর্তন, _ সাম্প্রদায়িক 
O, নারী উন্নয়ন, বয়স্ক শিক্ষা, কৃষক, শ্রমিক, আদিবাসী কল্যাণ প্রভৃতি গ্রামোদ্যোগ কর্ম একযোগে 


ও খন্দর হয়ে ওঠে গ্রামোদ্যোগ কর্মের কেন্দ্রবিন্দু | শোষণের উৎপত্তি APTA থেকে | শোষণ বৈষম্য সৃষ্ট 
করে আর বৈষম্য থেকে আসে বিরোধ | গান্ধীজি যতটা সম্ভব AUCH পরিহার করে শারীরিক বৈষম্য দূর 
করেন। দেশে নতুন মানুষ গড়তে চাইলেন | খাদি হলো এর প্রতীক | স্বদেশ সেবা ও স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং 
খাদি উৎপাদন ও ব্যবহার তখন এক "ও অভিন্ন হয়ে উঠেছিল। এর দারা লক্ষ লক্ষ বেকার মানুষ কাজ 
পেয়েছিল, উপবাসী মানুষের অন্ন জুটেছিল, উলঙ্গ মানুষ এক টুকরো বস্ত্র সংগ্রহ করতে সমর্থ হয়েছিল | 
একমাত্র খ্দর ব্যবহারের দ্বারা ASA গ্রামের মানুষের সঙ্গে, গরীব মানুষের সঙ্গে একাত্ম হয়ে উঠেছিলেন | 
গান্ধীজি নিজে কটি up মাত্র পরে কুটিরে বাস করতেন | 

আর সত্যা্র যা সামান্য ভাবে দক্ষিণ আফ্রিকায় শুরু হয়েছিল তা এখানে পুর্ণ ও পরিগত হয় | এ এক 
অভিনব শাস্ত্র মানুষের প্রতি অগাধ বিশ্বাস আর অখণ্ড ভালবাসা এর মূল কথা | সকল মানুষই ভাল এই 


কথাটা বিশ্বাস কর | ভরসা রাখ আঘাত করে নয়, আঘাত সহা করে এবং 


দেন 1 সে আন্দোলনের মূল কথা ছিল ‘করবো অথবা মরবে” | 
২১-এ অসহযোগ, ১৯৩০-এ আইন অমান্য এবং 
অবশেষে নানা ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে ১৯৪৭ 


১৯৪২ সালে ভারত ছাড় আন্দোলনের ডাক 


৯ 
বৎসর এক নাগাড়ে আন্দোলন DATS থাকে | ১ 
১৯৪২-এ ভারত e আন্দোলন গান্ধীজির নেতৃত্বে চলে | 


বিশ্ববরেণ্য 


সালের ১৫ই আগষ্ট LEN বছরের ইংরেজ শাসন মুক্ত হয়ে ভারতবর্ষ স্বাধীন A | 
কিন্তু এই স্বাধীনতা সর্ব সুখের হয়নি | ভারতমাতার অঙচ্ছেদ করে ইংরেজ পাকিস্তান নামক মুসলমান 


২৯ 


51 কোন্‌ কোন্‌ ঘটনা শিশু 
২। তিনি দক্ষিণ Pf গান্ধীর চি গঠনে ey করেছিল? 


? 


MGR LU কেন এই বাহীনতা সুখের হয় দি? 


> দু'বার ল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রী হন। ইতিহাস, বিজ্ঞান, অফ, রস, দশ, শিক্ষা Siem জন রানা 
বি নারদ লা ৰাজনীতি, সমাজনীতি 

রাসেল মনে করতেন RETER বলেই মনুবের তি হবে। একশো বছর আগে সা যা জানতো এখন 
তার চেয়ে অনেক বেশি জানে বিজ্ঞানের চায় মানুষের জ্ঞান বেড়েছে। আরও একশো বছর পে মানুষ 


কল মল হর এই ভাবনা থেক RE R 
TES GY নন অনুসন্ধান এবং দুর্গত মানুষের প্রতি করুণা 
রাসেল-জীবনের মূল মন্ত্র ছিল | 

OS IUE পরিবারের হেলে সাধারণ বালক বালিকার সাল Roe 
সুযোগ ছিল না । বিখ্যাত কেমব্ৰিজ নর ট্রিনিটি কলেজ থেকে তিনি স্নাতক হন। 
নাও chive NM 


রন। র : ud 
লা বি Pm Ri Ree AR qme নে টি ই মাৱ 
রি উর কলে 

নি আরও তর নতুন হিটলারের ভক দিয়ে নি ডি 
তি e| তন লেজ্য দলের লোক ও ত 
নয়৷ হি দে SOR সা লোক কনা তিনি 
অথ্যাপনার চাকার হর কেনার জন্য ভার ৬ মাসের শেল নায়কা ; | 
SPR চাকরিটিও যায়। ভিয়েতনামের যুদ্ধের তিনি করেছেন। aan জরিমানা হয় 
এলি তে লা রস অস্ত্র বন্ধের দাবিতে 


৩২ 


মানুষ ছিলেন | সাম্যবাদের প্রতি আকৃষ্ট হন | আমন্ত্রিত হয়ে রাশিয়ায় যান। লেনিনের সঙ্গে কথা বলেন | 
চীনেও তিনি ভ্রমণ করেন এবং সান-ইয়াৎ-সেনের সঙ্গে পরিচিত হন | সাম্যবাদ তিনি সমর্থন করেন | কিন্তু 
এ মত প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় জবরদস্তি তিনি সমর্থন করতে পারেননি | রাসেল খুব পণ্ডিত ছিলেন এবং 
শিক্ষক হিসাবেও তার খুব খ্যাতি ছিল | স্কুল কলেজে যাওয়া ও বই পড়া ছাড়াও আমাদের অনেক শিখবার 
আছে। রাসেল তখন আমেরিকায় অধ্যাপক | একদল ছাত্র তার সঙ্গে সকালে বেড়াতে বেরিয়েছেন | 
সেখানে অনেক রকম সুন্দর সুন্দর ফুলের বাগান ছিল । ছাত্ররা প্রতিদিন সে বাগান দেখতেন | সেখানে 
ঘোরাঘুরি করতেন | সঙ্গের ছাত্রদের প্রত্যেককে রাসেল সাহেব এ ফুলগুলির নাম জিজ্ঞাসা করেন | কেউই 
সবগুলি ফুলের নাম বলতে পারেন নি। আমাদের চারিদিকে যেসব গাছ-পালা ফল-ফুল মানুষ-জন, 
জন্তজানোয়ার ইত্যাদি আছে সেসব চেনা-জানাও দরকার | তা না করে শুধু বই পড়ে পুরে! মানুষ হওয়া 
যায় না । অত বড় পণ্ডিত, বিশ্ববিখ্যাত মানুষ কেমন সহজভাবে ছাত্রদের শিখিয়ে দিলেন | ঠিক মত 
শিখতে হলে সাধু মানুষ, জ্ঞানী মানুষের সঙ্গে মিশতে হয়, শুধু বই পড়ে কিছু হয় না। 

রাসেল যা লিখতেন বা বলতেন জীবনটাও তেমনিভাবে যাপন করতেন | ১৯৭০ সালে ৯৮ বৎসর বয়সে 
রাসেল পরলোক গমন করেন । মৃত্যু পর্যন্ত তিনি একইভাবে আপন বিশ্বাসে অটল ছিলেন এবং নিজের 
বিশ্বাস মতই কাজ করতেন | জীবনের শেষ কুড়ি বছরে রাসেল সব চেয়ে বেশী কাজ করেছেন, বোধ হয় 
সর্বাধিক গুরুতর কাজও এইগুলি | এই সময়েও রাসেল প্রতিদিন তিন হাজার শব্দ লিখতেন | লেখা একবার 
হয়ে গেলে কাটাকুটি বা পরিবর্তন করতে হতো না এমনিই ছিল তার রচনাশক্তি। বহু বই তিনি রচনা 
করেছেন। পৃথিবীর সব দেশে সেগুলি পঠিত হয় | কথিত আছে তিন খণ্ডে তিনি যে অঙ্কের বই লিখেছেন, 


সেটি অতুলনীয়, কিন্তু পৃথিবীর শতকরা কুড়ি জনের বেশী মানুষ তা পড়েন নি I এই বই লেখার জন্য তাকে 
নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়। 


অনুশীলনী 


১। table রাসেল কোথায় জন্মগ্রহণ করেন ? তিনি কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ে পারদর্শী ছিলেন ? 

২। রাসেলের জীবনের মূলমন্ত্র কি ছিল? মানবিকতা কি? 

৩। রাসেল কি বাপ-ঠাকুদার সম্পত্তি ভোগ করেছেন ? কি ভাবে তার চলতো ? মৃত্যুর আগে নিজের সম্পত্তি তিনি কি করেছেন ? 
8 । প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বিরোধিতা করার জন্য তার কি শাস্তি হয়েছিল ? তার আর কি শাস্তি হয় ? 

€ | রাসেল কোন্‌ |কোন্‌ দেশে গেছেন ? কাদের সঙ্গে তার পরিচয় হয়েছে ? 

৬। জীবনের শেষ কুড়ি বছর তিনি কি কাজ করেছেন ? 


৩৪ 


O বিধানচন্দ্ৰ রায় তখন পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী | তার ৮০তম জন্মদিনে খবরের কাগজের লোকেরা 

Offer করেছিলেন_আজ আপনার কেমন লাগছে? উত্তরে ডাক্তার রায় 
বলেছিলেন__“আপিসের সিড়ি দিয়ে যখন উঠি তখন মা টেরেসার কথা মনে পড়েছিল | দরিদ্র-জনের 
সেবায় তিনি জীবন উৎসর্গ করেছেন |” বিধানচন্দ্রের এই কথা পরের দিন সব খবরের কাগজে বড় বড় করে 
বের হয়েছিল | সারা দেশের মানুষ মা টেরেসাকে নতুন করে চিনলেন। 

ডাক্তার রায়ের সঙ্গে মায়ের পরিচয়টি বড় মজার | রোজ সকাল VOI কয়েকজন রোগীকে তিনি বিনি 
পয়সায় দেখতেন | ছটার মধ্যে তারা এসে বেঞ্চের উপর বসে থাকতেন | ডাক্তার রায় সেখানে দাড়িয়ে 
iva রোগী দেখতেন, __জিভ, পেট, বুক সবই পরীক্ষা করে সঙ্গে সঙ্গে প্রেসক্রিপশান করে দিতেন | 
একদিন মাদার টেরেসা সেখানে গিয়ে বসলেন । ডাক্তার রায় তার কাছে এলে তিনি বলেন, আমি রোগী 
নই | বস্তিতে একটা জল কলের জন্য এসেছি | এমনি আরও কয়েকবার যাবার পর ডাক্তার রায়ের কৌতুহল 
হল, মহিলা তো কেবল পরের জন্য আসেন | নিজে কিছু চান না। তিনি তাকে অনুমতি দিলেন যখনই 
দরকার তখনই আপিসে তিনি দেখা করতে পারবেন | কেউ বাধা দেবেন না। এই মহাপ্রাণ মহিয়সী 
মহিলা এখন ভারতবর্ষের নাগরিক | কলকাতার তিনি স্থায়ী বাসিন্দা । কিন্তু সারা পৃথিবী জুড়ে তার 
দরিদ্রনারায়ণ সেবার কাজ | ভারতবর্ষের নানা রাজ্যে_ ইংল্যাণ্ড আমেরিকা, রোম, TEA, ভেনিজুয়েলা, 
ইয়েমেন প্রভৃতি সব দেশেই মায়ের সেবাকেন্দ্র গড়ে উঠেছে। 

মা টেরেসার আসল নাম গ্যাগনেস | জন্ম ১৯১০ শ্বষ্টাব্দে যুগোশ্রাভিয়ার অলবানিয়ায়.1. একটি খ্রীষ্টধর্ম 
সেবা প্রতিষ্ঠানের সেবিকারপে তিনি ১৯২৯ সালে ভারতবর্ষে আসেন | দু বছর দার্জিলিঙের কীর্শিয়াঙে 
শিক্ষাগ্রহণ করেন | হিমালয় পর্বতের মধ্যে তিনি ঈশ্বরের মহিমা অনুভব করেন | শিক্ষাশেষে কলকাতার 
স্কুলে শিক্ষিকা হয়ে আসেন | তিনি ইতিহাস ও ভূগোল পড়াতেন | পরে এ স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা হন | 
১৯৪৮ সালে দার্জিলিঙ যাবার পথে তিনি চাকরি ছেড়ে দরিদ্রদের সেবা করবেন বলে ঠিক করেন। 
চাকরি ছেড়ে তিনি নিজে মিশনারিজ অব চ্যারিটি নামে একটি সেবা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন | পাটনার একটি 
মিশন থেকে শুশ্রযা এবং ডাক্তারখানা পরিচালনা শিখে নেন। 

কলকাতায় ফিরে এসে মতিঝিল বস্তিতে তিনি একলাই কাজ শুরু করেন | তখন তার টাকা পয়সা বা 
লোকজন কিছু নেই। ঈশ্বর তাকে এই কাজ করতে বলেছেন, তিনি করছেন | ততদিনে তিনি ভারতীয় নারীর 
মত শাড়ী পরতে শুরু করেছেন | নীলপাড় সাদা শাড়ী | পয়সা নেই। ঠিক মত খাওয়া জোটে না | মায়ের 
নেতৃত্বে কয়েকজন সেবাব্রতী মহিলা, যাদের দেখবার কেউ নেই, এমন কিছু বুড়ো মানুষের থাকা খাওয়ার 
ব্যবস্থা করেন | গোড়ার দিকে মা সেখানেই বৃদ্ধদের সঙ্গে থাকতেন আর মতিঝিল বস্তিতে কাজ করতেন | 
মতিঝিল বস্তিতে মায়ের স্কুলে চেয়ার টেবিল ছিল না । তিনি পড়ুয়াদের সঙ্গে মাটির উপর বসতেন | 
তাদের পড়াতেন বর্ণ পরিচয় | আর শেখাতেন কি করে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতে হয় | চুল আঁচড়ানো, দাত 
মাজা ইত্যাদি | ভাল ছাত্রদের অর্থাৎ যারা নিয়মিত আসত, পরিচ্ছন্ন থাকতে যত্ব নিত এবং মনোযোগী ছিল, 
তাদের তিনি একখানা করে সাবান উপহার দিতেন | এই ছাত্রদের অনেকের বাড়িতে খাওয়া জুটত A | 
এমনও দিন গেছে তাদের কিছু খাবার জন্য মা নিজের সামান্য সম্বল দিয়ে দিয়েছেন | আর ট্রাম ভাড়ার 
অভাবে হেঁটে হেঁটে বাড়ি ফিরেছেন | 

এমনি করে একনিষ্ঠ ভাবে ব্রত উদযাপন করতে করতে লোক ও অর্থ সবই মায়ের নিকট আপনা থেকে 


৩৫ 
এসেছে। সুভাষিণী দাস নামে একটি বাঙালী যুবতী প্রথম আসেন মাকে সাহায্য করতে | 

S লোক থে কলকাতার পথে ঘাটে পড়ে পড়ে মারা যাচ্ছে কেউ তার খোজ রাখে না | আমরা ভাবি 
সরকার সব করবে | নিজেরা বিশেষ কিছু করতে চাই না। মা একদিন দেখলেন নীলরতন সরকার 
A একটা লোক মরতে বসেছে। তিনি তাকে হাসপাতালে নিয়ে গেলেন। সেখানে one 
ভর্তি করা সম্ভব হল না | ডাক্তারখানা C ক 


চিকিৎসার আয়োজন করেছেন। আবার অবহেলিত ও DE ন মানুষের দুঃ র করেছেন 
পিতৃমাতৃহারা অনাথ বালক-বালিকাদেরও মা টেরেসা মাতৃনেছে ই an nl 


মা টেরেসা সারা পৃথিবীর শ্রদ্ধা অর্জন করেছেন 


সম্মানিত করেছেন। ইলা, আমেরিকা প্রভাতি 
| 


| ভারত সরকার তাকে পদ্মশ্রী ও নেহরু শাস্তি পুরস্কারে 
পেয়েছেন 


“শের অনেক পুরস্কারের সঙ্গে নোবেল পুরস্কারও তিন 


>| ৮০-তম জন্মদিনে কার কোন্‌ কথা ডঃ বিধানচন্দ্ৰ রায়ের 
২। কি ভাবে ডঃ বিধানচন্দ্ৰ রায়ের র 


৫। কালীঘাটের ধর্মশালায় তিনি কি প্রতিষ্ঠা করেছেন? 
| তিন কি কি ara পেয়েছেন ? কেন এই সব পরার কি কোজ হা? 


৩৭ 

মুজিবর রহমান স্বাধীন বাংলা দেশের জনক। মহম্মদ আলি জিনা সাহেব মনে করেছিলেন 
(শী sate দয । om তা শা সহ মলে করেছিলেন 
R ER GH ১৯৪৭ সালে ভারত ভাগ হয়ে পাকিস্তান নামে একটি মুসলমান রাষ সৃষ্টি হয় দুটা 


রিভার সৰ SHH ভাবা বাংলা তারাই গর তল পাকলে তি বাচতে পীরে না 
BB এই আপমানজনক ও তির ব্যবহারের অতিবা করেন দরকার RE 
করেন | কিন্তু ভাষা আন্দোলন দমন করা গেল না । সেই ক্রমে ক্রমে জোরদার হয় | অবশেষে 


হয়। তাতে রর 
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রাহা সারা দেখ সামরিক আইন জারি করেন। সেনাবাহিনীর সর 


৩৮ 


সরকারের বিরুদ্ধে পূর্ণ অসহযোগ আন্দোলন হলো | এমনকি পূর্বপাকিস্তানে টিকা খা নতুন প্রশাসক হয়ে 
এলে প্রধান বিচারপতি তাকে শপথবাক্য পাঠ করাতে অস্বীকার করেন | 

মুজিবরকে গ্রেপ্তার করে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে গেলেন পূর্বপাকিস্তানের সামরিক শাসকেরা | গণহত্যা 
শুরু করলেন | বীভৎসতায় তা চেঙ্গিস খা কিংবা হিটলারকেও হার মানায় | মুজিবরের দল মুক্তি যুদ্ধ আরম্ভ 
করেন । পূর্বপাকিস্তানের নেতারা ভারতবর্ষে এসে আশ্রয় নেন | এখানে মুসলমান হিন্দু নেতৃবৃন্দ মিলে ভারত 
সীমান্ত সংলগ্ কুষ্টিয়ার একটি আম বাগানে স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার গঠন করেন । স্থানটির নাম দেন মুজিব 
নগর এবং কারারুদ্ধ মুজিবরকে বাংলাদেশ সরকারের সভাপতি নির্বাচিত করেন | মুক্তিযুদ্ধ ব্যাপকতা লাভ 
করলে! কলকাতা থেকেই এই সরকারের কাজকর্ম চলতে থাকে | 

কারাগার থেকে মুজিবর বাণী পাঠান আমি বেচে আছি। লড়াই চালিয়ে যাও | আন্দোলনপর্বে রেকর্ড 
করা মুজিবরের বক্তৃতা স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের রেডিও থেকে প্রচারিত হতো | ঢাকায় প্রদত্ত মুজিবরের 
সেই বিখ্যাত বন্তৃতা__আমারে কেউ দাবায়ে রাখতি পারবা না’ তখন খুব প্রেরণা সঞ্চার করেছিল | ‘জয় 
বাংলা ধ্বনি’ মানুষের মুখে মুখে ফিরত | 

মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারতবর্ষে এক কোটি বাংলাদেশী উদ্বাস্ত আসেন | তাদের বাংলা দেশে ফেরত পাঠাতে 
না পারলে ভারতবর্ষে বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে | তাই ভারত সরকার বাংলাদেশ মুক্তি যুদ্ধে সাহায্য করেন | 
ভারতীয় সৈন্যবাহিনী সেখানে মিত্র বাহিনী নামে পরিচিত হয় | চৌদ্দ দিনের যুদ্ধে পাকিস্তান পরাজিত হয় | 
১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৭১ তারিখে ঢাকায় ভারতীয় সেনা বাহিনীর নিকট পাকিস্তানী সৈন্যরা আত্মসমর্পণ করে | 
নব্বই হাজার পাকিস্তানী সৈন্য বন্দী হয়। স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্র গঠিত হয়। পাকিস্তান সরকার তখন 
মুজিবরকে মুক্তি দেন। কিন্তু তারা তাকে সরাসরি ঢাকায় ফিরতে দেন না, লণ্ডনে পাঠিয়ে দেন। লণ্ডন 
থেকে ভারতবর্ষ হয়ে মুজিবর ঢাকা ফিরে যান । স্বাধীন বাংলাদেশের প্রধানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন | হিন্দু 
মুসলমান দুটো আলাদা জাত এই মিথ্যার উপর ভিত্তি করে পাকিস্তান সৃষ্টি হয়েছিল | মুজিবর সেই মিথ্যার 
অবসান ঘটিয়ে হিন্দু মুসলমান সকলের বাংলাদেশ গড়ে তুললেন | তাই তিনি কেবল বাংলাদেশের রাষ্ট্রপিতা 
নন, তিনি হিন্দু মুসলমান এঁক্যের নবীন পথ প্রদর্শক | যাদের চক্রান্তে একদা মিথ্যা বিভেদকে বড় করে তুলে 
ধরে দেশকে ভাগ করা হয়েছিল তারা এটা ভাল চোখে দেখেন নি। 

চার বছরের মধ্যে ১১ই আগষ্ট, ১৯৭৫ সালে মধ্যরাত্রে মুজিবরকে সপরিবারে হত্যা করা হলো | 
পাকিস্তান সৃষ্টির ফলে নিহতের তালিকায় ভারতের মহাত্মা গান্ধী, পাকিস্তানের লিয়াকত আলী এবং সহস্র 
সহস্র নিরপরাধ মানুষের সঙ্গে আর একটি নাম যুক্ত হলো-_বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি মুজিবর রহমান | 


অনুশীলনী 


১। বাংলাদেশে ভাষা আন্দোলন কেন হয়েছিল ? 

২। স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম কি ভাবে হ'ল লেখ £ 

৩। ১৯৭০ সালে পাকিস্তানে সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জয়লাভ করেও কেন সরকার গঠন করতে পারে নি? 
8 | কখন কোথায় স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার গঠন হয়? স্থানটির নাম কি? কে সভাপতি নির্বাচিত হন? 

€ | ভারত সরকার কেন এবং কি ভাবে এই যুদ্ধে মুজিবরকে সাহায্য করেন ? 

৬ । বাংলাদেশের মুক্তি যুদ্ধের ফলাফল কি হয়েছিল ? মুজিবর মুক্তি পেয়েছিলেন কি? 
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মাল লুথার কিং-কে লোকে আমেরিকার গান্ধী বলে | ১৯২৯ সালে আমেরিকার আটল্যান্টা শহরে 
একটি ধর্মযাজক নিগ্রো পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন | কিং নিজেও ধর্মযাজক হবার জন্য ঈশ্বরতত্্ 
নিয়ে পড়াশুনা করেন এবং এ বিষয়ে বোস্টন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সর্বোচ্চ উপাধি পান। মন্টোগোমারির 
একটি গীর্জায় তার চাকরিও হয় কিন্তু সে চাকরি তিনি বেশীদিন করতে পারেন নি | অল্পকালের মধ্যেই 
তিনি নিগ্রো জাতির মান মর্যাদা ও অধিকারের আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন | ৯৯৫৫ থেকে ১৯৬৮সালেমৃত্যু 
পর্যন্ত তের বৎসর ধরে মহাত্মা গান্ধী প্রবর্তিত অহিংস সত্যাগ্রহের পথে তিনি এই আন্দোলন পরিচালনা 
করেন, আর তাতেই তিনি জগৎ জোড়া খ্যাতিলাভ করেন। 

আমেরিকার সকল নিগ্রোদের ভোট দেবার অধিকার ছিল না | তাদের জন্য স্কুল কলেজ হাসপাতাল গীর্জা 
হোটেল এমনকি ট্রেন বাসের আসন পর্যন্ত পৃথক ছিল | বলা বাহুল্য সাদা মানুষের জন্য সেরা জিনিসটাই 


একপথে চলতে দিতেন না, এক কুয়ো থেকে জল নিতে দিতেন না | তাদের ধোপা নাপিত পুরুতও আলাদা 
ছিল। মন্দিরে ঢোকার অধিকারও তপশীলীদের ছিল না। গান্ধীজি হরিজন আন্দোলনের দ্বারা ভারতবর্ষে 
জাত পাতের ভেদ ঘুচিয়ে দেবার চেষ্টা করেছিলেন | কিং এটা লক্ষ্য করে থাকবেন | আমেরিকায় নিগ্রোদের _ 
অবস্থা এর চেয়েও খারাপ ছিল । মার্টিন লুথার যাজক হয়েই কালো মানুষের মর্যাদা ও অধিকারের সম্পর্কে 
সক্রিয় হন। কিং-এর শহর আটল্যান্টাতেই সাদা মানুষের জন্য সংরক্ষিত বাসের আসনে জনৈকা অসুস্থ 
নারী বসে পড়েন। বাসের সামনের দিকের ভাল আসনগুলো সাদা চামড়ার মানুষের জন্য বরাদ্দ । 
ক্লান্ত অসুস্থ মহিলা একটু আরাম পাবার লোভে সেখানেই বসে পড়েন। আর যাবে কোথায় ? সাদা 
লোকগুলো হৈ হৈ করে উঠল | মহিলা বলে সম্মান করল না, অসুস্থ বলেও ক্ষমা করল না। তিনি ধৃতা 
হলেন, শাস্তি পেলেন | সাদা মানুষের এই অমানুষিক নির্দয় ব্যবহারে সমগ্র শহরের কালো মানুষ ক্ষোভে 


| 
কিং তখন আমেরিকার নিখো সমাজের আশা-আকাঙ্ষার প্রতীক | আটল্যান্টার সাফল্যে উৎসাহিত 
৷ দেশের অন্যান্য অংশের নিগ্রো মানুষেরা মানব অধিকার ও ন্যায় বিচারের আন্দোলন শুরু করে দিলেন। 
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হাঙ্গামা শুরু করে | বাস পোড়ায় 


করেন | একেবারে পুরো গান্ধী-পথ | 

আন্দোলন ধীরে ধীরে খুবই ব্যাপকতা লাভ করে । নতুন কোন আন্দোলন শুরু করার আগে কর্মীদের 
Mess Rer পাঠ দিয়ে নিতেন | সে জন্য রীতিমত রাস হতো। নিউইয়র্ক, ডে্রযেট এভূতি বড় দের 
শহরের লক্ষ লক্ষ লোক কিং-এর নেতৃত্বে নিগ্রোদের না' 


আয়োজন করেন | কিন্তু তার আগেই আততায়ীর গুলিতে X নিহত হন । কিং জানতেন তাকে হত্যা করার 
মি ছে তিন এক জনসভায় এই রকম একটা কিছু ঘটতে পারে বলে জানাতে টাকে হত্যা করার 
নির্দেশ AIR ভাগ্যে যাই ঘটুক অহিংস আন্দোলন 


হা হার মাইল দুরের কিং তা হণ করে নিখোদের অন্য মানবাধিকার আদায় নিলেন | মুজিব 

প্রায় একই পথে নতুন স্বাধীন বাং ্ E 

অধিকারের জন্য সংগ্রামের পথই গান্ধী-পথ ।সে পথের পথিকও 

মান RH কিংও ততদিন বেঁচে থাকবেন q পদে ভিনি পাম 

পান। মৃত্যুর পরে দলিত পীড়িত মানুষের এই অকৃত্রিম বান্ধব ও = মিনার 
W পুরস্কার দিয়ে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন এই অহিংসপন্থী নেতাকে ভারতবর্ষ মরা 

অনুশীলনী 

> | মাটিন লুথার কিং-কে লোকে কি বলে Ro কোন্‌ নেতার পথ তিনি অনুসরণ করতেন ? সেপথ কি ? 

২। আটলান্টা শহরে বাসে বসা নিয়ে কোন্‌ ঘটনা হয় বর্ণনা করে। ৰ ) 

© | আমেরিকায় নিগ্রোদের জন্য কি কি পৃথক ব্যবস্থা ছিল y 

৪ | বাস বয়কট আন্দোলন সম্পর্কে যা জান লেখ ? 

€ | “ফ্রিডম রাইডার” কি ? কি ভাবে এর সৃষ্টি হল ? 

Pi ou কিং কিভাবে নিহত হন য় নে আলোলন করে ফিক লাভ হে 


৪৩ 


ছিলেন মেহনতী মানুষের নেতা, বৈপ্লবিক মতবাদের স্ৰষ্টা, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রতিষ্ঠাতা ও 


তার পুরো নাম__ভ্লাদিমির ইলিচ উলিয়ানভ | ১৮৭০ সালের ১০ই এপ্রিল, রাশিয়ার মহানদী ভলগার. 
í ইলিয়া নিকোলায়েভিচ 7 


তীরে Pass শহরে লেনিনের জন্ম হয় | পিতার : য়ভিচ উলিয়ানভ আর মায়ের নাম 
মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা | 


বললে লেখাপডায় তিনি ছিলেন অসাধারণ মেধাবী । ১০৯১ সালে আইন পরীক্ষার উদ য়ার 
পর তিনি আদালতে যোগ দেন উকিল হয়ে | ছোট বেলা থেকেই তাকে সংগ্রাম করতে Ron 


eu ফলে ১৮৮৭ সালের 
দাদার য সান cu তোলে লেনিনকে | RA] সংগ্রামে জীবন উৎসর্গ করান তিনি 
পরিকর হন | রাশিয়ায় তখন জার একনায : রার জন্য তিনি বদ্ধ 
সাধারণ মানুষ মৃত্যুমুখে। 1 শোষক শ্রেণী, গুজিপতি আর জমিদারদের অত্যাচারে 


নিলয় ও সহজ সরলতা, অফুরস্ বিপ্লবী উল কঠোর দিয়া অসীম 
বিশ্ব দর পরতিক্মানীলতাও সিফাত মানুষের প্রতি আগাধ ভালবাসার ভরা এই রিবন 


$ আনলো 2 
৬ Oe ডের বি হয়? এই Acer ফলাফল কি acer 
© লেনিনের চরিত্রের কি কি গুণ ছিল ? iau 


— ————————— সরা 
———— 


8৫ 


fr ক য় শক্তিরূপে গড়িয়া তোলাই আমাদের লক্ষ্য | হে ভারতীয় নাগরিকৃন্দ, 
“ভ stones ae মাই অর হো রি 


: ঢা অঃ গু রেখে ইন্দিরাকে চলে যেতে হল 
সালে তি যেন মা গেলেন ইন্দিরা ভর্তি cr সমান somo চলে যেতে হল 
সালে তিনি যোগ দিলেন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে | 2 

টু দে তিন দিল ছা জালোলনে ১৯৪২ সালা নিয় হয কি গান্ধীর 


ক SH ehr 

TERIS WW মৃত্যুর পর ইন্দিরা হন ভারতের 
এগারো বছর প্রধানমন্ত্রী থাকার পর তিনি ১৯৭৭ নিবাসী ভারতের পরধানমন্ত্রী। প্রায় 
বিচারে একদিনের জন্য তার স্থান হল তিহার র জেলে | ভারতের জনগণের বিপুল সমর্থনে জালের 
লোকসভার নির্বাচনে তিনি ও তার দল পুনরায় ফিরে আ? fae 


চেয়েছিলেন অর্থনৈতিক = 13 
z অর্থনৈতিক কষ্ট থেকে মুক্তি দিয়ে নিপীড়িত মানবাত্মার মনুষত্বকে জাগাতে | সে 
দেশে-বিদেশে যখন যেখানে তিনি গিয়েছেন নিত তি এক 
করা হয়েছে মাদা্স ENG (১৯৫৩), ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের হওলান পুরস্কার (১৯৬০), ইসাবেল ডোসটে 
পুরস্কার (১৯৬৫-আন্তর্জাতিক সমঝোতার জন্য), মেক্সিকান আ্যাকাডেমির পুরস্কার (১৯৭২-বাংলাদেশের 
মুক্তিযুদ্ধের সহায়তার জন্য), রাষ্ট্রসংঘের ফুড এন্ড এগ্রিকালচার সভার পুরস্কার (১৯৭৩) প্রভৃতির মাধ্যমে | 
তিনি আরও লাভ করেন জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের চেয়ার পারসন-এর মর্যাদা | আর ভারত তাকে 
সম্মানিত করেছে Bro উপাধি দিয়ে | 
মানবতার ইতিহাসে ভারতরত্ব ইন্দিরা গান্ধী সত্য সত্যই রত্রের মত উজ্জ্বল | 


১। ইন্দিরা গান্ধী কে ছিলেন? কোথায় তার জন্ম হয়? তার পিতা-মাতার নাম কি? 
২। ইন্দিরা গান্ধী কি ভাবে মুক্তি আন্দোলনের প্রেরণা লাভ করেন বর্ণনা কর? 

৩। ইন্দিরা বিশ্বভারতীতে কেন এসেছিলেন"? কেনই বা এখান থেকে চলে গেলেন ? 
si ইন্দিরা গান্ধী কি ভারে ভারতের মন্ত্রী হন ? আর কি ভাবে ভারতের প্রধানমন্ত্রী হন ? 
৫। Brat গান্ধী মানুষের জন্য এবং ভারতবামীর জন্য কি চেয়েছিলেন ? 

৬। ইন্দিরা গান্ধীকে কি কি সম্মানে সন্মানিত করা হয়েছে তার কয়েকটি উদাহরণ দাও ? 
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0৮788 TT  টি 
শাসন চলত মধ্যযুগীয় কায়দায় | প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর এদেশের হাল ধরলেন এমন এক ব্যক্তি যিনি 
তুরস্ককে মধ্যযুগীয় শাসন ব্যবস্থা থেকে আধুনিক কল্যাণকর রাষ্ট্রে পরিণত করেন | এর জন্য তাকে অবিরাম 
দেশের ভিতরের এবং বাইরের শক্তির সঙ্গে সংগ্রাম করে জয়ী হতে হয়েছে। দেশবাসী তাই তাকে 
“আতাতুর্ক” অর্থাৎ জাতির জনক বলে সম্মান দিয়েছেন | এই মহাপুরুষ হলেন মুস্তাফা কামাল পাশা d 

মুস্তাফা কামাল পাশা গ্রীসের অন্তর্গত সোলোনিকার এক অভিজাত পরিবারে ১৮৮০ সনে জন্মগ্রহণ 
করেন। সাধারণ শিক্ষা সমাপ্ত করে তিনি সামাজিক শিক্ষা গ্রহণ করেন। সেই সময়ে ফরাসী বিপ্লবের 
ইতিহাস পাঠ করে তিনি জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হন এবং সুলতানের স্বৈরাচারী শাসনের বিরোধিতা শুরু 
করেন। সে সময় তিনি সুলতানের অধীনে সামরিক কর্মচারী হিসাবে কর্মরত ছিলেন | তিনি সুলতানের 
রোষবহিতে পড়লেন | শাস্তি স্বরূপ তাকে দামাস্কাসে বদলি করা হলো | 

দামাস্কাসে থাকাকালীন তিনি “ওয়াতন' নামে একটি বিপ্লবী দল গঠন করেন | “ওয়াতন' কথাটির অর্থ 
POSH | ১৯০৮ সালে তিনি তরুণ-তুর্কী আন্দোলনে যোগ দেন। পরে সামরিক শিক্ষাগ্রহণের জন্য 
ফ্রান্সে উপনীত হন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তুরস্কের অন্যতম সামরিক নেতা হিসেবে তিনি মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে 
অসামান্য বীরত্বের পরিচয় প্রদান করেন | ১৯২০ সালে তিনি তুরস্কের প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত হন | এই 
সময়েই গ্রীস তার বিরুদ্ধে সৈন্য পাঠিয়ে যুদ্ধ ঘোষণা করেন | কিন্তু কামাল এই যুদ্ধে জয়লাভ করেন। 
কামাল তুরস্কের সুলতান পদের অবসান ঘটিয়ে তুরস্ককে ‘প্জাতান্রিক ei বলে ঘোষণা করেন এবং তিনিই 
প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত হন । তুরস্কের জন্য তিনি ছয়টি নীতি ঘোষণা করেন | এই ছয়টি নীতির সবগুলিই 
দেশের এবং জনগণের মঙ্গলের পক্ষে সহায়ক | কামাল তার জীবদ্দশায়ই এই সকল নীতি বাস্তবে পরিণত 
করেন। 

১৯২৪ সালে তিনি তুরস্ক থেকে ‘খলিফা’ পদটি তুলে দিয়ে দেশকে একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে পরিণত 
করেন। তিনি আইনসভার প্রতিষ্ঠা করে তুরস্কে প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার প্রচলন করেন | 

তিনি তুরস্ক থেকে ধর্মকে দুরে সরিয়ে আধুনিক রাষ্ট্রে পরিণত করতে উদ্যোগী হন। তিনি বহুবিবাহ ও 
পর্দাপ্রথা উচ্ছেদ করে স্ত্রীজাতির সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করেন | তিনিই সেখানে মেয়েদের জন্য 
স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন | সেখানে আরবি হরফের বদলে রোমান হরফ চালু হয় | অর্থনৈতিক উন্নতির 
জন্য নতুন বন্দর স্থাপিত হয় । রাস্তাঘাট ও রেলপথের মাধ্যমে দেশের সর্বত্র যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু হয় | 
সেচ ও শিল্পের প্রভূত উন্নতি হয় তারই আমলে । বর্ষপঞ্জীর সংস্কার, ব্যাঙ্ক স্থাপন আর দশমিক মুদ্রার প্রচলন 
তারই প্রচেষ্টায় সম্ভব হয়। 

তিনি ছিলেন নতুন তুরস্কের জন্মদাতা | ধ্বংসপ্রাপ্ত তুরক্কের নেতৃত্ব গ্রহণ করে তিনি রাজনৈতিক, 
অর্থনৈতিক ও সামাজিক নানা হিতকর কাজের মাধ্যমে তুরস্ককে একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে 
তোলেন | সেই কারণে দেশবাসী তাকে শ্রদ্ধায় “আতাতুর্ক” অর্থাৎ জাতির জনক আখ্যায় ভূষিত করেন | 
১৯৩৮ সালের ১০ই a তুরস্কের তেজোদীপ্ত সূর্য কামাল পাশা পৃথিবী থেকে UBS হয়ে যান 
চিরতরে | 


৯। “আতাতুর্ক” কথার অর্থ কী? কাকে “আতাতুর্ক” বলা হ'ত? 

২। কিভাবে তুরস্কের সুলতান পদের অবসান ঘটলো ? 

৩। কামাল পাশা তুরস্কের স্ত্রীজাতীর জন্য আর শিক্ষার জন্য কি কি ব্যবস্থা করেন ? 
8 | অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য কামাল পাশা তুরস্কে কি কি ব্যবস্থা করেন? 

৫। কামাল পাশা কাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন ? যুদ্ধে ফলাফল কি হয়েছিল ? 
৬। দেশবাসী কামাল পাশাকে কেন “আতাতুর্ক” আখ্যা দিয়েছিল ? 
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